পঞ্চম পারা 


চীকা-৭৩. গ্রেফতার হয়ে; তাদের কম ব্যতিরেকেই : তারা তোমাদের জন্য 'ই্তিবরা'(+!/ =! ) *-এর পর হালাল যদিও 'দার-আল-হারব' 
(হতিপক্ষীয় কাফির রাষট্র)-এর মধ্যে তাদের স্বামী মওজুদ থাকে। কেননা, দু'রষ্টর পরস্পর পৃথক হওয়ার ফলে তাদের স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে। 
শালে নৃহ্লঃ হযরত আবু সা-দীদ খুদরী (রাদিয়াপ্াহ আনহু) বলেন, “আমরা একদিন বহু সংখ্যক এমন কয়েদী নারী পেয়েছিলাম, যাদের বানী "দারুল 
হাৰৰ্‌-এর মধ্যে মজুদ ছিলো । তখন আমরা তাদের সাথে সহবাস কনার বেলায় চিন্তা-তাবলা করলা এবং বিশ্বকুল সরদার সারা তা'আলা আলায়হি 
ভযাসাদ্াম-এর দরবারে মাস্আলা জিজ্ঞাসা করলাম । এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে” 
টাকা-৭8. অর্থাৎ টপরোল্তেখিত মহিলারা, যাদের সাথে বিবাহ করা হারান 
চীকা-৭৫. বিৰাহ দারা কিংবা হাতের মালিকানা দ্বারা ॥ 
এ আয়াত খেকে কতিপয় মাসআলা প্রতিভাত হয়ঃ 
পারা £ ৫ | মাস্আলাঃ বিবাহে 'মহর' আবশ্যকীয় ৷ 
মাস্জালা! যদি ‘মহর নির্ধারিত না হয় 
902 | | তবুও তা "ওয়াজিব" (অপরিহার্য) হয়ে 
৮ দিতে jt 
সহঃ মাস্আলাঃ মহর' মালই হয়ে থাকে; 
STAT 51400319 | নেৰা, শিক্ষাদান ইত্যাদি নয়। সেল 
$5820%055 | মল’ নয়। 
0 মাস্আলাঃ এতই স্ব, যাকে “মাল’ বলা 
যায়না, *মহর' হবার যোগ্যতা রাখেনা । 
হযরত জাবির ও হযরত আলী মূর্তাদা 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম' থেকে 
Ee | 324 বর্ণিত- 'মহর'-এর নিমতয পরিমাণ দশ 
০ 
৩৩৩ চীকা-৭৬. একখা দ্বারা "ব্যভিচার বুঝানো 
এপ ৮৫০ ৭৬. 
SSA | SEES 
EE MAE METS বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঘিনাকারী 
93555445053 | 5% নান-এৰৃত্তিকেই চরিতার্থ করে ও 
oo et যৌন-টন্াদনা দূর করে। তার কর্মসঠিক 
BL, IETS LE | ও সহ হতে নয হত খপ লা 
586৮4352255 | সন্ধান লাভ কনা, না থয বলীয় ধারা ও 
বংশীয় মর্যাদাকে সংঘর্ষণ করা, না 
নিজেকে হারাম খেকে রক্ষা করা। এসব 
থেকে কোনটাই ভার ল্য থাকেনা । সে 























আপন বীর্য ও সম্পদকে বিন করে ইল ও দুনিয়ার স্ষতিতেই পতিত হয় । 
জীকা-৭৭. চাই ত নির্ধারিত "হর" থেকে কিছু কাস করে দিক কিংবা সম্প্টাই ক্ষমা করে দিক অথবা স্বামী 'মহর'-এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে দিক । 


চীকা-৭৮. অর্থাৎ মুসলমানদের ঈমানদার বাদীসমূহ । কেননা, বিবাহ আপন দাসীর সাথে বিশুদ্ধ হয়না সেতো বিবাহ ব্যতিরেকেই মুনিবের জন্য হালাল। 
আব এ যে, যে বাক্তি স্বাধীনা ঈমানদার নারীর সাথে বিবাহ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য বাখেনা,সে ঈমানদার দাসীর সাথে বিবাহ করবে। এটা কোন লজ্জার 
ক্রাপারনয়। 


ানজলাঃ খে ব্যক্ত স্বাধীনা নারীর সাখে বিবাহ করার সামর্থ রাখে তার জন্যও মুসলমান দাসীর সাথে বিবাহ করা বৈধ। এ মাসৃআলাটা এ আয়াতে তো 
লই, কিন্তু উপরোক্ত আয়াত. 14 9১ 25145 34215 দার প্রমানিত হয়। 


ন্ান্আলাঃ অনুরূপভাবে, কিতাব দাসীর সাথেও বিবাহ করা বৈধ । তবে, ঈমানদার দাসীর সাথে উত্তম ও মুস্তাহাব; যেমন এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো। 
[জীকা-%. এটা কোনকূপ লক্জার কথা নয় । উৎকৃষ্টতা তো ঈমানের কারণে। সেটাকেই যথেষ্ট যনে করো। 





০1১ ই ইদ্দত পালন অথবা সন্তান সবের ফলে গরভসুভ হওয়া । 


টীকা-৮০. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, ক্রীতদাসীর তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে, ক্রীতদাসেরও ২ 


টীকা-৮১. যদিও মালিক তাদের মহরেরও অভিভাবক; কিন্তু ক্রীতদাসীদেরকে অর্পণ করা মুনিবকে অর্পণ করারই নামান্তর মাত্র । কারণ, তার নিজের $ 
তার আয়ত্তাধীন সব কিছুর মালিকানা মুনিবেরই| অথবা এ অর্থ যে, “তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে মহর তাদেরকে অর্পণ করো" 


টীকা-৮৫. এী অপাসীকে বিবাহ করা । 
'চীকা-৮৬. ক্রীতদাসীর সাথে বিৱাহ 
করা অপেক্ষা কেননা, তার গর্ভ থেকে 
দাসই জন্লাভ করবে। 
টীকা-৮৭. নবীগণ ওসৎকর্মপরায়ণদের। 
চীকা-৮৮. এবং হারামে লিপ্ত হয়ে 
তাদেরই যত হয়ে যাও! 

টীকা-৮৯. এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা 
বিধানাবলী সহজ করে দিতে । 
ভীকা-৯০. তার পক্ষে নাবীগণ ওশরবৃত্তির 
কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্যধারণ করা 
কষ্টসাধ্য। 
হাদীসশরীফে বর্ণিতহয়, বিশ্বকুলপরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফ্যান, “নারীলেন্স নখো রসনা 
নেই এবং ভাদের দিক থেকে ধৈর্যও ধারণ 
করা যায়না । সৎ-লোকদের উপর ভাবা 
প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হয়ে যায়, মন্দ 
লোকেরা ভাদের উপর গ্রভাব ফেলেজয়ী 
হয়" 

চীকা-৯১. ছুরি, অবিশ্বন্ততা, ক্রোধ, 
জুয়া, সুদ- যত হারাম পত্থাই রয়েছে 
সবই অন্যায়, সবই নিষিদ্ধ । 
'টীকা-৯২. তা তোমাদের জন্য হালাল |. 
টীকা-৯৩. এমন সব অবলম্বন করে 
যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্লের 
কাৰণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে হত্যা 
























সূরা £৪ লিলা 5৬ 


পারা £৫ 





[তাদের মালিকদের অনুমতি সাপেক্ষে (৮০) 


[উত্তম (৮৬) । আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 
বুবু” 
২৬. আল্লাহ্‌চান আপন বিধানাবলী তোমাদের 
[জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববরতীদের | 
[রীতিনীতি বলে দিতে (৮৭) আর তোমাদের 
[প্রতি আপন করুণা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে। 
[এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 

২৭. এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি আপন 
|কৃপা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে চান এবংযারা 
[আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন 
তোমরা সরল পথ থেকে বিস্তর পৃথক হয়ে যাও 
[(৮৮)। 


২৮. আল্লাহ্‌ চান তোমাদের ভার লঘু করে 
[দিতে (৮৯) এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা 
[হয়েছে (৯০)। 

২:৯. হেঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে 
[অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবেগ্াসকরোনা (৯১); 
কিনতু এ যে, কোন ব্যবসা তোমাদের পারস্পরিক 
[রেষামন্দিতে হয় (৯২)। এবং নিজেদের 
[থাশশুলোকে হত্যা করোনা (৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি দয়াবান। 

এবং শে অত্যাচার ও সীমালংঘন করে 
[এমন করবে, তবে অনতিবিলম্বে আখি তাকে 
[আগুনে প্রবিষ্ট করবো এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে 
[সহজসাধ্য। 
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কার বিনয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ মু'মিনকে হত্যা করা খোদ নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, সমস্ত মু'মিন একই প্রাণে মত। 
মাস্ম্মালাঃ এ আয়াত থেকে “আত্মহত্যা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় এবং রিপুর অনুসরণ করে হারামে লিপ্ত হওয়াও নিজে নিজেকে ধংস কৰাৰ নামান্তর 


মাত্র। 


ভীকা-৯৪. এবং যেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি এসেছে অর্থাৎ শান্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার ও চুরি ইত্যাদি । 

চীকা-৯৫. সগীরাহ্‌ নাহ্সমূহ। 

যাস্ালাঃ কুফর ও শির্ক ক্ষমা করা হবেনা যদি মানুষ সেটার উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় (আল্লাহ্‌র পানাহ)! অবশিষ্ট সব গুনাহ্‌- 'সগীরাহ্‌' হোক কিংবা 

কবীরাহ্‌' (ছোট কিংবা বড়) আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন- ইচ্ছা করলে তাদেরকে শান্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন। 

ঢীকা-৯৬. পারবি দিক দিয়ে কিংবা ধর্মীয় দিক থেকে, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংলা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। 

হিংসা অতীব মন্দ স্বভাব । হিংসুক ব্যক্তি অন্য কাউকেও ভাল অবস্থায় দেখলে নিজের জন্য তা কাষনা করে এবং সাথে সাথে এটাও চায় যে, তার ভাই 

সেই নি'মাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাক । এটা নিষিদ্ধ । বান্দার উচিত যেন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তির উপর সতু্ট থাকে; তিনি যে বান্দাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন- 

চাই সেটা ধন-দৌলত ও প্রাচর্যের হোক, অথবা ধর্মীয় পদ-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হোক । এটা তারই হিকমত । 

শানে নুঘূলঃ যখন 'সরীরাস' বা উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াতে ও (3444 (পুরুষের অংশ দু'নারীর সমান) অবতীর্ণ হলো এবং মৃত 

ব্যভির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে পুরুষের অংশ নারী অপেক্ষা দি নির্ধারিত হলো, তখন পুরুষেরা বললো, “আমরা আশা করি, আখিরাতে সৎকর্মের 

নাগা সওয়াবওআমরানারীদের তুলনায়দ্বিতণ 

পাৰো ।” আর নারীরা বললো, “আমরাও 

22 Saabs SLs আশাকরি যে, পাপের শাস্তিও আমাদেরকে 

45) পুরুষের অর্ধেক দেয়া হবে" এ সঙ্গে 

5558954400: | এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর 
53234 | মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 

যাকে যেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা হিকমত 

{024050140635 | বৈ কিছুই নয় । বান্দার উচিত যেন ভারই 


gs fs clips 2002 ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে। 
পর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (৯৬)। পুরুষদের জন্য BASIC | তে 


যে এন 54590164122] সালে হুল জল ছীন হযরত 
তাদের উপার্জন চারি 
(৯৭) এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে তার 5142 চে সালমা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা 
জানে | Ee 
৮০০৮ ন্যায় ৰাণ উৎসৰ্গ করার মহা প্রকার লাভ 
ক Tete Te 
3401033915043 | অৰণ হয়েছে এবং তাদেরকে শুনা 
৮2464 Bi 
তর 
। নিশ্চয় প্রত্যেক কিছু আত্রাহর সন্বুখে 586] & | তালের স্বামীদের আনুগত্য ও সতীত্ব 
i রক্ষা করে সাওয়াব লাভ করতে পারে। 


=" ঢীকা-৯৮. এ থেকে 'আকৃদে মুওয়ালাত’ 
30145849022 | (1 ) ৰা পরপর 
অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী বানানোর 
চুক্তি বুকানো উদ্েশ্য। এটার কৃতি 
এ্ধপ- কোন বংশপরিচয়হীন লোক অপর কাউকে এ বথা বলবে, "তুমি আমার অভিভাবক (4৮), আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আমার ওয়ারিশ হবে । 
জার আমি কোন অপরাধ করলে তোমাকেই সেটার 'রভপণ' (১ ) দিতে হবে। অপরজন বলবে, “আমি গ্রহণ করলাম” এমতাবস্থায় এ চুক্তি সম্পন্ন 
হয়ে যায় আর গ্রহণকারী ওয়ারিশ হয়ে যায়। প্রয়োজনে 'রক্তপণ' দেয়াও তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়। 
[সার অপরজনও যদি তার মত বংশ-পরিচয়হীন হয় এবং তেমনি বলে আর সেও একথা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের ওয়ারিশ 
[3 তার 'রক্তপণ' ( => ১)-এর যিশ্মাদার হবে । এ ধরণের চুক্তি ( এ ৪.০) প্রমাণিত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও এর পক্ষে রায় দেন। 
উন্প-০৯. কাছেই, স্ীদের উপর তাদের আনুগত্য করা অপরিহার্য এবং পুরুষের অধিকার হলো এ যে, তারা স্ত্রীদের উপর প্রজার ন্যায় কর্তৃত্ব করবে, 
(জলে সুযোগ-সুবিধা, জীবনযাত্রার সুষ্ঠ ব্যবস্থা, আদব-কায়দার শিক্ষা প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে । 
শা নুযুলঃ হযরত সা'আদ ইবনে রবী’ স্বীয় হবীবাহ্‌কে কোন একটা অপরাধের কারণে একটা চপেটাঘাত করেছিলেন তাঁর পিতা ডাকে (হাবীবাহ) 
জুল সরদার সাললা্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। 


























ভীকা-১০০. অর্থাৎ পুরুষদেরকে নারীদের উপর বিবেক ও জ্ঞান, জিহাদ, নব়্ত, খিলাফত, ইমামত, আযান, খোৎবা, জা আত, ভুমু'আহ. তাক্রীর 
ও ভাশতীক, হুদ ও বসা (অপরাধের নির্ধারিত শান্তি এবং প্রতিশোধ গরহণ)-এর ক্ষেতে সক প্রদান, ভ্যাজ্য সম্পত্তিতে ছিওণ অংশ পাওয়া, আসা 
বানানো &, বিবাহ ওতালাকে খালিক হওয়া, বংশসমূহ তাদেরই দিকে সম্পর্কিত হওয়া, নামায রোযার পূর্ণরূপে উপযোগী হওয়া, যেমন তাদের জনয 
কোন সময় এমন নেই যে, তারা নামায-রোখার উপযোগী হয় না, এবং দাড়ি ও পাগড়ী দ্বারা ষ্ঠ দিরেছেন। 

চীকা-১০১. মাসআলা এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীদের ভৱণ-পোষণ পুরুষদের উপর ওয়াজিব 

ঢাকা-১০২. আপন চানিত্রিক পবিত্রতাকে এবং স্বামীর ঘর, মালপত্র এবং তাদের গোপন কথাকে। 

চীকা-১০৩. তাদেরকে স্বামীর অবাধ্যতা, তার আনুগত্য না করা এবং ভাদের অধিকারসমূহের পতি সভাগ দৃষ্টি না রাখার বিচিনন কুফল বুঝ/ও, দুনিয়া 
ও আখিরাতের মধ্যে তাদেরকে যেগুলোর সম্ুখীন হতে হবে এবং আল্লাহ্র শান্তির তয় দেখাও । আর বলো যে, আমাদের প্রতি ভোমাপেন উপর শরীয়ত 
সন্ত কর্তব্য রয়েছে এবং তোমাদের উপর আমাদের আনুগত্য করা ফরয। যদি এতদৃসব্বেও না মানে- 

চীকা-১০৪, মৃদু প্রহার। সূরা 1৪ লিলা ডু শাহর 


























টীকা-১০৫. এবং তোমরা পাপ করো, | জন্য যে, আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে একক 182%25055 
তবুও তিনি তোমাদের তাওবা করুল |অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (১০০) টে 
করেন সুতরাং তোমাদের অনীনহতীণ [এবং এ জন্য যে. পুরুষগণ তাদের উপর ধন- ৮৫৮৮5 ১৫0 
যদি অপরাধ কার পর ক্ষমা চায়, তবে সম্পদ ব্যয় করেছে (১০১)। সুতরাং পৃণ্যবতী। 1251০ টি 
তাদেরকেও তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া [গণ 'আদবসম্পন্না, স্বামীগণের পেছনে। 5 
অধিকতর সঙ্গত। আল্লাহ্র কুদরত ও [হিকাযতে রাখে (১০২) যে তাবে আ্লাহহিফাষত SEOs. 
মহত প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে অত্যাচার লে Eh 
থেকে বিরত থাকা উচিত । 85৭ 2০৮5 
SS Sls 

চীকা-১০৬, এবং তোমরা দেখো হে, | ক ১25 
বুঝানো, আলাদা শয়ন করাওপ্রহারকরা সি চর 
বি্ুইফলসহযনিএবংউৎ্রের বিরোধ ৬60620810 
হালি, ভা 
টীকা-১০৭. কেননা, নিকটতয় আত্মীয়গণ [নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহান, শ্রেষ্ঠ (১০৫)। é 
সরস |৩৫. এবং যদি তোমাদের স্বামী-্ত্রীর মধ্যে SACLE ils 
সরা উদ |ঝগড়ার আশংকা হয় (১০৬) তবে একজন রঃ কিনা 
মথ্যকার মতেক্োর কাসনাওরাখে,উত [সালীস বর-পক্ষীরদের থেকে খেরণ করো আর ৯০৮০542৩245 
পক্ষের আহাও তাদের উপর থাকে এবং | একজন সালীস ্ী-্ষীয়দের থেকে (১০৭) CIS AS 
তাদেরকে আপন অন্তরের কথা বলতেও [তারা উভয়ে যদি সমঝোতা করাতে চায়, তবে 3 টি টে 2 
কোন দ্বিধা থাকেনা, সিং ০৪2081॥ পে 
ীকা-১০৮. জানেন যে, স্বামী-স্ত্রীর |আল্লাহ্‌ সর্বজ, সবিশেষ অবহিত (১০৮)। ভা 
মধ্যে কে অত্যাচারী ৷ 

|৩৬- এবং আল্লাহ্র বন্দেগী করো এবং তার f ১৫৩7 
মাস্আলাঃ স্ব তীর মধ্যে বিচ্ছিননকরে [শরীক কাউকেও দাড় করাবেনা (১০৯); এবং | (2295 সানি 
দেয়ার অধিকার সালীসদের নেই। [মাতা-পিতার সাথে সছ্যবহার করো (১১০) 40555591862 
কা ১০৯, নগানীক,াগপহদকে, [এবং আতীয়-বজনগণ (১১১), এতিমগণ, LIAS 
না তার স্লাব্বিয়্তের মধ্যে, না ভার [অভাবস্তগণ (১১২), 
ইবাদতের মধ্যে । 





চীকা-১১০. আদৰ ও সন্মান প্ৰদৰ্শন সহকারে এবং তাদের খেদমতের জন্য পুত থাকো এবং তাদের জন্য বায় করার ব্যাপারে কার্ণণ্য করোনা । মুসলিম 
শরীফের হাদীসে বর্ণিত- বিশ্বকুল সরদার সাল্লার্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবার এরশাদ করেন, “তার নাক ধৃলিষয় হোক!” হযরত আবু 
হোরা পাপা তা'আলা আনু) আর করলেন, “কার, হে আল্লাহ্র রসূল?” এরশাদ করলেন, “যেব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পেয়েছে কিংবা তাদের 
একজনকে পেয়েছে কতু সে বেহেশতী হয়নি৷" 

ভীকা-১১১. হাদীস শরীফে আছে, “আহ্মীয়-স্বভনের সাথে সনভবহারকারীদের জীবন দীর্ঘ হয় এবং রি শত হয়” (বোখারীও মুসলিম) 
ীকা-১১২. হাদীস; বিশ্বকুল সরদার সাগানলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম এরশাদ করেন, “আমি এবং এতিযের অভিভাবক এত নিকটে হবে যেমন 


= "আসহাবে করা-ইয' বা যাদের অংশ কোরানে নির্ধারিত, তারা তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির যারা মালিক হয় তারা *আসাবা'। পুত্র 
সন্তানের সাথে কন্যাও আসাবা হয়ে থাকে। পুর-সন্তান না থাকলে কন্যা আসাবা হতে পারে না, বরং সে আসহাবে করা-ইযের অন্তর্ভূক্ত হয় 





শাহাদত আঙ্গুল এবং মধ্যমা ৷” (বোখারী শরীফ) । 

হাদীস! দিশববুল সরদার সাল্লালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “বিধবা এবং মিসৃকীনের সাহায্য ও খৌজ-খবর গ্রহণকারী আল্লাহর 
রাহে জিহাদকারীর সমতুল্য ৷" 

ীকা-১১৩, বিশ্বকুল সরদার স্লাল্াহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “জিতল সর্বদা আমাকে প্রতিবেশাদের প্রতি জনুধহ করার তাকীদ 
দিয়ে থাকে এ পর্যন্ত যে, মনে হতো যেন তাদেরকে সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করে দেবেন।" (বোখারী ও মুসলিম) 


ঢীকা-১১৪. অর্থাত কিংবা যে সংস্পর্শে থাকে কিংবা সফরসঙ্গী হয়, কিংবা সহপাঠি হয়, কিংবা মজলিসে-মসজিদে পাশাপাশি বসে। 
ভীকা-১১৫. এবং মুসাফির ও মেহমান (অতিথি) 
হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং ক্য়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার উচিৎ যেন মেহ্যানের সমাদর করে : (বোখারী ও মুসলিঘ) 


চীকা-১১৬. অর্থাৎ তাদেরকে সাধ্যের 


সূরা £৪ নিসা ১৬৭ ছি 08৮ বলোনা আর 





[লিক প্রতিবেশীগণ, দূর ্রতিবেশীগণ 5৯৩), | 222,045 40/72 | বন্য ও পোৰাৰ এন্দ পরিমাণে 
[করটের সঙ্গী (১১৪), পথচারী (১১৫) এবংস্বীয RIBAS Ll 


(5250 | 
এটা ৬৮ সি তু এরশাদ 
SILL | কৰল, “জানাতে দিম পৰেশ 
টি রি করবেনা” (তিরমিবী) 
ins ৪2৩1 কা-১১৭. অহংকারী এবংআত্মঘসলী, 
/ হার যে আতীয়-বজন ও প্রতিবেশীদেরকে 
(20155557052 | দক মনে করে। 
SEZs চীকা-১১৮.' ৬৯" (কৃপণতা) হলো 
নিজে খাওয়া এবং অপর কাউকে না 
এলে | a 
৩৬১৪৪3০০78, | : =: কোপ বিশেষ) হলো নিজেও 
222320970 | বারণ, অপৰকেওখাওয়য়ন "৯৭ 


6 74654444 সক: 


টিটি হরর 
১:৫6 1555) কিন্তু অপরকে খাওয়ায় । 

8 Bs galEs ৮০০৮ 
৪০. আল্লাহ্‌ এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন! ০] প্রসঙ্গে হয়েছে, যারা 
|না এবংযদি কোন পূণ্য কাজ হয়, তবে সেটাকে | 87558 চুপে 2 টা সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


gh ওয়াসাল্লামের গুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 
দ্বিগুণ করেন এবং তার নিকট থেকে মহাপুরক্কার ot TOM + কার্পণ্য করতো এবং গোপন করতো। 
প্রদান করেন। 


পু মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, 
'জান' গোপন করা ঘৃণ্য। 











চীকা-১১৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত- বান্দার নিকট আল্লাহর অনুধহ প্রকাশিত হওয়া তার পছন্দনীয় 
মাস্আলাঃ আল্াহর অনুধহ খকাশ করা যি নিষ্ঠার সাথে হয়, তবে তাও কৃতজ্ঞতা শের শামিল এবং এ কারণে যানুষ আপন মর্যাপার উপযোগী, 
বৈধ পোষাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে উত্তম পোষাক পরিধান করা মুস্তাহাব । 


টীকা-১২০. 'কৃপপতার' পর অপচয়ের কুফল বর্ণনা করেছেন যে, যে সব লোক নিছক লোক-দেখানো এবং খ্যাতি লাভের জন্য বায় করে এবং তাতে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য থাকেনা, যেমন মুশরিক ও মুনাফিকগণ, তারাও সেসব লোকেরই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত, যাদের হুকুম উ পরে উল্লেখিত 
হয়েছে। 

জীকা-১২১. দুনিয়া ও আখেরাতে ৷ দুনিয়ায় তো এভাবে যে, সে শয়তানী বাজ করে তাকে খুশী তে থাকে এবং পরকালে এ ভাবে যে, প্রত্যেক কাফির 
একই শয়তানের সাথে আয় শিকলে আবদ্ধ থাকবে। (থাযিন) 


ডীকা-১২২. এর মধ্যে সরাসরি তাদের উপকারই ছিলো। 


টীকা-১২৩. সেই নবীকে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের ঈমান, কুফর ও নিফাক্‌ (মুনাফিকী) এবং সমস্ত কার্মের উপর সাক্ষ্য দেবেন। কেননা, নবীগণ আপন 
আপন উম্মতের কার্ধাদি সম্পর্কে অবহিত থাকেন। 

ডীকা-১২৪. যেহেতু. আপনি নবীগণের নবী এবং সমথ বিশ্ব আপনারই উন্মত। 

চীকা-১২৫. কেননা, যখন তারা আপন অপরাধ অশ্বীকার করবে এবংশপথ করে বলবে, “আমরা মুশরিক ছিলামনা এবং আমরা অপরাধ করিনি”, তখন 
তাদের সুখে যোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অ্-ত্যঙগকে কথা বলার শক্তি দেবেন এবং এগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। 

টীকা-১২৬. শানে নুযূলঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) একদল সাহাবীঞে দাওয়াত করলেন। তাতে আহারের 
পর শরাব (মদ বিশেষ) পরিবেশন কেউ পান করুলেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত মদ হারাম ঘোষিত হয়নি। অতঃপর মাগরিবের নামায় 
আদায় করলেন । ইমাম নেশাবস্থায় ৩১০১১ ০১:১১: ৩১৯১৩০। ৬5 ১৫৪ গড়ে গেলেন এবং উভয় স্থানে (3)বাদ দিলেন, কিন্তু 
নেশার মোরে জান পারেন নি। আর আয়াতের অর্থ বিপড়ে গেলো । এর উপর এ আয়াত লাখিল হলো এবং তাদেরকে নেশ্ত অবস্থায় নামায আদায় 
করতে নিষেধ করা হলো। তখল থেকে হুসলমানগণ নাযাযসমূহের সময়ে মদ পান করা পরিহার করলেন। এরপর মদ একেবারেই হারাম করে দেগা হয়। 
মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, | সূরা £৪ নিসা 
৪১. তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক 
উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো 
53340) এট এ মধ উত (৯২৩) এবং হে মাহব্ব! আপনাকে তাদের IE টা 
5 [সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে দিছে 
[উপস্থিত করবো (১২৪)? 

০ 1৪৯... যে দিন কামলা করবে সে সব লোক, 









নসিব RT 00 





কুফর যোসূলের' 5 22১% 
যারাকুফরকরেছে এবংরাসলের অবাধ্য হয়েছে 3 5 
(হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন করা | আহঃ ফেরে মাটি i 85204%7 
সি মিশিয়ে ফেলা হতো! এবংকোন কথাই আল্লাহ্‌ টিটি 
চীকা-১২৭. যখনপানিনাপাও,তায়ামূম | থেকে গোপন করতে পারবে না (১২৫)। 8৪৮৪ ৮০ 4 


করে নাও 
টীকা-১২৮- এবং পানির ব্যবহার ক্ষতি 











করে 81৮224৩গ. 
ীকা-১২৯. এটা ওযু বিহীন হওয়ার | এতটুকু হুশ সা হয় যে, যা বলো তা বুঝতে | Ursa 
প্রতি ইল্গিতৰহ । পারো এবং না অপবিত্র অবস্থায় গোসল ৩৮০৩%9504 
চীকা-১৩০.রথাত্রী-সহবাদ করেছো। | ব্যতিরেকে, কিনু মুসাফিরীয় মধ্যে (১২৭) এবং & 
ক যদি তোমরা পীড়িত হও (১২৮) কিংবা সফরে ঠা রাড 

1-১৩১. সেটার ব্যবহারে অক্ষন [থাকো অথবা' তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচকর্ম IAEA ori 
হও পানি মওভুদ না থাকার কারণে [সমাধা করে এসেছো (১২৯), কিংবা তোমরা সি রে 
পর দো হত উক সীদেরকে স্পর্শ করেছো (১৩০) এবং পানি (লাবনী 

নন ; | পাওনি (১৩১), তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম 

অথবা সাপ, হিংস্র পশু ও শক্ত ইত্যাদি ae TPL 
আপ জা পি 


|হাতগুলোর উপর মসেহ্‌ করো (১৩৩)। ৷ নিশ্চয় 10208508488 
টীকা-১৩২. এ হুকুমে পীড়িতগণ, |আল্লাহ্‌ পাপ মোচলকারী, ক্ষমাশীল । 
মৃসাফিরগণ এবং 'জানাবত' ** ও 
'হাদস' ৯*** সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্ততঃ 
যাবা পানি পায়না কিংবা তা /বহারে অক্ষম হয়। (মাদাবিক) 


যাস্ভালাঃ 'হায়ম' (রজ-্রাব) ও 'নিফাস' (পরসবোনতররত্ক্ষরণ জিত অপবিত্রতা) থেকেও পবিত্রতা অর্জনের জন্য, পানি খাবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় 

“তায়াম্থুম' জায়েয; যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে। 

ীকা-১৩০.তযমাস্ঘেরনিয়মঃ ১) তায়াস্মুমকারী অন্তরে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে । তয়স্ুমের মধ্ো নিয়ত সর্বসম্মতভাবে পূর্বশর্ত । কেননা, এটা 

এটা তখনকার জনা, যখন মদ হারাম করা হয়নি । এখন যেহেতু মদ সৃসপষ্ট ও অকাট্য ভাবে হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু এখন মদ্যপায়ী মদ 

পান করে নেশাখন্ অবস্থায় যা বলে, তা তারই ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হবে। এ কারণে ফকীৃগণের মতে, নেশাখন্ত ব্যক্তি তার ত্ীকে ভাগাক্‌ দিলে তার 
উপর তালাক বর্তাবে। ফিব্হ্‌ খদ্থাবলী) 

এমন অপবিবতা, যার কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। 

সস সেই জপবিততা যা ওযু ছারা দরীতত হয়। 








কল্প - > 





'াস'( ৮ অর্থাৎ কোরআন পাকের আয়াত) থেকে প্রমাণিত হায়েছে। ২) যে বস্তু মাটিজাত হয়- যেমন ধূলা-বালি, পাথর- এসব কিছুর উপর 
কাযা বৈধ- যদিও পাথরের উপর ধূলা-বালি না থাকে; কিনতু এসব বনু পিত্রহওয়া পর্বণর্ত ৷ তায়াসবুমে দু "বার হাও মাটিতে মারার বিধান রয়েছে- একবার 
হাত মেরে চেহারার উপর মসেহ করে নেবে, দ্বিতীয়বার দু'হাতে উপর। 

যাস্আলাঃ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই 'আসল' ।আর তায়াস্ুম, পানি বাবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় সেটারই পূর্ণাঙ্গ বিকল্প ব্যবস্থা । যেভাবে 'হাদস' 
জেপৰিৱতা বিশেষ) পানি ছারা দৃৱীভূত হয়, অনুবূপভাবে ভায়া দ্বারাও । এমনকি একই তায়াস্ুয়ে অনেক ফরয ও নফল (নামায) পড়া যায়। 
মাস্আললাঃ তায়াস্ুমকারার পেছনে গোসল ও ওষ্কারীর "ইক্‌্তিদা' সহীহ্‌ হয়। 

শালে বুষূলঃ বনী মুন্তালাক্রে যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্যদল এক মরক্ভৃমিতে উপনীত হলো, যেখানে পালি ছিলোনা এবং সকালে সেখান থেকে অন্যত্র চলে 
যাবার ইচ্ছা ছিলো । সেখানে উসুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্াছ তা'আলা আনহার হার হারিয়ে গেলো। সেটার সক্ধান করার জন্য সৈয়দে আলম 
সান্লাপ্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানেই অবস্থান করলেন। ভোর হলো; কিন্তু পানি ছিলোনা । আ্াহ্‌ তা'আলা তায়াস্ুমের আয়াত অবতারণ 
করলেন। উসায়দইবনে হোদায়র রাদিয়ান্রাহ তা'আলা আনহু বললেন, “হে আবু বকরের পরিবারবর্গ। এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয় ।অর্থাৎআপনাদের 
বরকতে মুসলমানদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে, অনেক উপকার হয়েছে" । অতঃপর উট দাড় করানো হলো । তখন সেটার নীচে হারখানা পাওয়া 
'গেলো। হার হারিয়ে যাওয়া এবং সৈয়দে আলম সা্াল্লাছ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা (কোথায় সে কথা) না বলার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। 
যথা-) হযরত আয়েশা সিনীনবহর হারের কারণে সেখানে অবহথান করা ভাই ফযীলত ও উন্নত ্াপারই প্রমাণ । ২) সাহাবা ফেব্ামের সেটা তালাশ 
করার মধ্যে এ পথ-নিরদেশ রয়েছে যে, হুযুর (দঃ)-এর পবিত্রস্তীগণের সেবা করা মুমিনদের জন্য সৌভাগোর কারণ । ৩) অতঃপর তায়ম্মুমের নির্দেশ 


অবতীর্ণ হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে যে, হুযুর 
পারা $৫ | (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীণণের খেদমতের 


মেরেয়েছে এমনি পুরক্ধার দেয়া হয়, যারা ক্যায়ত 
ESTES | Sa a ee 
50530 85) | থাৰুবেন। সূব্হান্লাহঃ 
[চায় (১৩৬) যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও! ৩ 0234531 | জীকা-১৩৪, তা এ যে, ভাগরীতের 
৪৫. এবং আন্তাহ্‌ বুব জানেন তোমাদের ১( ৯/0421 91212317 | মাধমে তারাওশুধু হযরত মূসা আল্্াহিল 
|শত্রচদেরকে (১৩৭) এবং আল্লাহ্‌ যথেষ্ট SS EE সালাযের নবৃয়তকে চিনেহে এবংসৈয়দে 
9 টড] | আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
SAF ওয়াসাতলামের সম্পর্কে যা সেটার মধ্যে 
উল্লেখিত ছিলো সে অংশটা থেকে তারা 
বক্তিই থেকে গেছে এবং তার 
নবৃরতকে অস্বীকার করে বসেছে। 
এবং (১৪১) শুনুন আপনাকে লা 625 শানে নৃষ্লঃ এআয়াত রিফা-আহ ইবনে 
শুনানো হোক! (১৪২) এবং *রা*ইলা' বলে ডি ক যায়দ এবং মালেক ইবনে দোখশাস 
(১৪৩) জিহ্বাসমূহ ঘৃরিয়ে (১৪৪) এবং ধীনের | 00৫ দা ইহুদীদধয়ের প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছে। এ 
প্রতি বিদ্ধপ করার জন্য (১৪৫)। দু'জন লোক যখন রসূল করীম সাল্লান্তাহ্‌ 
আনযিজ্প - তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 
- কথাবলতে তনজিহ্াধরিযবলতো- 





৪৩. কিছু সংখ্যক ইহুদী কথাগুলোকে চি গা 
[সেগুলোর স্থান থেকে পরিবর্তিত করে (১৩৯) 81985854550 
[এবং (১৪০) বলে, "আমরা শুনেছি ও অমান্য 1859৩ 








ভীক্ষা-১৩৫. হুযূর সোলাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম)-এর নব্যৃতকে স্বসবীকার করে 

ীকা-১৩৬. হে মুসলমানগণ! 

ডীকা-১৩৭. এবং তিনি তোমাদেরকেও তাদের শকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের উচিৎ যেন তাদের থেকে বাচতে থাকো। 
'চীকা-১৩৮. এবং যার ব্যবস্থাপক হন আল্লাহ্‌ তার আবার শংকা কিসের? 

চীকা-১৩৯. যেগুলো তাওরীত শরীফে আল্লাহ্‌ তা-আালা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওধাসাল্াম়-এর প্রশংসায় এরশাদ করেন। 
চীকা-১৪০. যখল সৈয়লে আলম পাপা তা'আলা আলারহি ওয়াসা তালেরকে কিছুর নির্দেশ দিতেন তথন- 

টীকা-১৪১. বলে- নী 

চীকা-১৪২. এবাকাটার অর্থের দু'টি দিক হতে পারে- একটা ভাল অর্থের, অপরটা কদরের ভাল অর্থের দিক হচ্ছে এ যে, কোন অপছন্দনীয় কথা আপনার 
কর্ণসোচর নাই হোক! কলদর্খের দিক হচ্ছে এ যে, শ্রবণ বন্মা আপনার ভাগো নাই সোটুক? 


টীকা-১৪৩. এতদসত্তেও যে, এ 'কলেমা' সহকারে তাকে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এটা তাদের ভাষায় মন্দ অর্থ রাখে। 
ীকা-১৪৪. সত্য থেকে মিথ্যার প্রতি 
'জীকা-১৪৫. অর্থাৎ তারা স্বীয় সাথীদেরকে বলতো, “আমরা হুযুরের নামে অপপ্রচারকরি । যদি তিনি নবী হতেন, তবে তিনি তা জেনে ফেলতেন।” আল্লাহ্‌ 


তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের নাপাক উদ্দেশ্য ফাস করে দিলেন। 
টীকা-১৪৬. সে সব বাণীর স্থলে, সাহিত্যিকদের নিয়ম মোতাবেক । 


ঢীকা-১৪৭. এতটুকু যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা দিয়েছেন এবং এতটুকু যযখষ্ট নয় যতক্ষণ না ঈমান বিষয়ক সম কিছুকে মান্য করে 
এবং (যতক্ষণ না) ও সব কিছুর সত্যতা স্বীকার করে নেয়। 


চীকা-১৪৮. তাওরীত 
চীকা-১৪৯. চোখ, নাক, কাল এবং জু ইত্যাদি নকশা নিশচি করে। 


ঢীকা-১৫০. এ দু'টি কথার মধ্যে যে কোন একটি অনিবার্য । আর অভিশ্পাত তো তাদের উপর এমনভাবে আপতিত হয়েছে যে, বিশ্ব তাদেরকে অভিশপ্ত 
বলে আখ্যায়িত করে। 








এখানে তাফসীরকারকদের কতিপয [তুল 5 লিল সাইট 
অভিমত রয়েছে- এবং যদি তারা (১৪৬) বলতো, "আমরা শুনেছি ZEEE 161 
কেউ কেউ এ শান্তি পুনিয়াতেই কার্যকর [ও মেনে নিয়েছি এবং হুযুর, আমাদের কথা | এ ১৮45১ 
হবে বলে মত প্রকাশ করেন ।কেট কেউ [|শনুন!এবংহযূর, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন!” 95567259400 
বলেন, “তাআবিরাত্রেইনংঘটতহবে।” [তবে তাদের জন্য মঙ্গল ও সরলতার বৃদ্ধি; 4৮৯20145205 2৫ 
কেউ কেউ বলেন যে, তাসংঘটিত হয়েই | হতো কিন্তু তাদের উপর তো আল্লাহ্‌ লা*নত| SIGH 
গেছে। কারো কারো মতে- এখনো | করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং দৃঢ় 5458 


প্রতীক্ষিত । কারো কারো অভিমতহচ্ছে- | বিশ্বাস স্থাপন করেনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক 
এ হুমকি এ অবস্থায় ছিলো যখন ইহুদী | (১৪৭)। 
সম্প্দায়ের কেউ ঈমান আনতোনা ।আর [.৭... হে কিতাবীগণ! ঈমান আনো সেটার 











যেহেতু, বহু সংখ্যক ইহুদী ঈমান নিয়ে [উপর:বা আমি অবতারণ করেছি তোষাদের || ৮৮578 
আনলো যে কারণে পূর্বশর্ত অনুপস্থিত । | সঙ্গেকার কিতাব (১৪৮)-এর সত্যায়নকারীক্পে 2083৫ 
কাজেই, শান্তিও রহিত হয়ে গেছে। এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেবো কিছু TELL 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি | চেহারাকে (১৪৯); অতঃপর সেগুলো ঘুরিয়ে টার A 1 
ইন সম্রদাযের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম | দেবো সেগুলোর পিঠের দিকে, অথবা তাদেরকে কোরান টা 
ছিলেন, তিনি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে | স্বভিশম্পাত করবো যেমন অভিশস্পাত করেছি, ইটা 
এ আয়াত শ্রবণ করলেন এবংআপনঘরে | শনিবার পালনক্জারীদেক্রকে (১৫০) এবং খোদার ০ 
পেঁছারপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বকুল | নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। 

সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি | ৪৮. নিশ্চয়' এটা ক্ষমা করেন না যে, Br HLS 
ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। 11৮ ১4/452926 
আর আরয করলেন, “হে আাহ্র রসূল! | নিম কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমাকরে দেন। ৬৫5 ৩34 
আমার ধারণা ছিলোনা যে, আমি আমার | (১৫১); এবং যে খোদার শরীক স্থির করেছে সে PEATE 
মুখমণ্ডল পিঠের দিকে ফিরে যাবার এবং | মহা পাপের তুফান গড়েছে। রি 19550 
চেহারার নক্শা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্বে 

আপনারদরবারেউপস্থিতহতেপারবো।” [৪ম পনি কি ভাদেরকে দেখেননি যারা 

অর্থাৎ এ ভয় ভিনি ঈযান আনার ক্ষেত্র | নিজেরাই নিজেলে পবিত্রতা বর্শলা করে (১৫২), 

ত্রা করেছিলেন। কেননা, তাওরীত মানন্িল - ১ 





শরীফের মাধ্যমে তিনি তার (দঃ) সত্য 
রসূল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান রাখতেন। এই ভয়ে হযরত কা'ব-ই-আহ্বার, যিনি ইহুদী আলিমদের মধ্যে উচ্চ যর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, হযরত ওমর 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট এ আয়াত শুনে মুসলমান হয়ে গেলেন। 

চীকা-১৫১. অর্থ এ যে, যে কুফর অবস্থা সত্যে পতিত হয় তার জন্য ক্ষমা নেই ভার জন্য চির শাস্তি অবধারিত । আর যে কুফর করেনি, সে 
যতোই মহাপাপ করুক লা ফেল, আত তাওবা ব্যতিযেকেও মারা যায়, তবুও তার জন্য টিরহাযী শাস্তি লেই। তার মাগফিরাত আল্লাহর ইচ্ছাধীন- ইচ্ছা 
হলে ক্ষমা করবেন অথবা তার পাপের জন্য শান্তি দেবেন। অতঃপর আপন করুণায় জান্নাতে শাবেশ করাবেন । এ আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি 
উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এ অর্থও প্রকাশ পায় বে, ইহুদীদের বেলায় শরীয়তের পরিভাষায় "মুশরিক" শব্দের ব্যবহার দুরন্ত আছে। 

টীকা-১৫২. এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যার! নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র বলতো আর 


দাবী করতো যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না । এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের ধার্মিকতা, সততা, বোদাভীরুতা, 
নৈকট্যধন্য ও বরেণ্য হওয়ার দাবী করা এবং নিজ মুখেই নিজের প্রশংসা করা কোন কাজে আনেনা। 


জীব্দ-১৫৩. অর্থাৎ মোটেই যুলুম হবে না । ততটুকু শাস্তিই দেয়া হবে, যতটুকুর সে উপযোগী । 
ঈন্প-১৫৪. নিজেই নিজেকে পাপশূনা ও আল্লাহর দরবারে বরেণ্য বলে- 

চীকা-১৫৫. শানে নুযুলঃ এ আয়াত কা-আব ইবৃনে আশরাফ প্রমুখ ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সত্তরজন আরোহীর একটা দল নিয়ে 
করাক্রশদের কাছ থেকে সৈয়দে আলম সাল্লারাহুতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার উপর অঙ্গীকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলো ।কোরাঙ্গশগণ 
ভ্বাদেরকে বললো, “যেহেতু তোমরা কিতাবী, সেহেতু তোমরা সৈয়দে আলম সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিক নৈকট্য রাখো । 
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ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অনুগ্রহ করেন, তবে এর উপর কেন জুলছো এবং হিংসা করছো? 
ীকা-১৬০. যেমন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম এবং তীর সঙ্গীগণ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন । 


ভীকা-১৬১. এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত রয়েছে 


আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, 


আছো” এর উপর এ আয়াত নাযিল 
হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
লা'নত করলেন; যেহেতু তারা হুর 
(সান্তাল্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম)-এর প্রতি শক্রতা করতে 
গিয়ে মুশরিকদের বোতৃগুলোর পর্যন্ত পূজা 
করলো। 

'ীকা-১৫৬. ইছদী সম্প্রদায় বলতো. 
“আমরারাষ্টর ওনবুয়তেরঅধিক হকদার । 
কাজেই, আমরা কিভাবে আরববাসীদের 
আনুগত্য করবো?” আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের এ দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা 
করলেন যে, তাদের আবার রাজোর মধ্যে 
অংশই বা কিসের? আর যদি কিছুক্ষণের 
জন্য তেমন কিছু কল্পনাও করা হয়, তবে 
তাদের কার্পণ্য এ পর্যায়ের হবে যে, 
টীকা-১৫৭. অর্থাৎনবী করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং 
ঈমানদারদের সাথে- 

'চীকা-১৫৮, নবুয়ত, সাহায্য, বিজয় ও 
সন্মান ইত্যাদি নি'মাত । 

ীকা-১৫৯. যেমন,হ্যরত যুসুফ, হযরত 
দাউদ এবং হযরত সুলায়মান 
আলায়হি সালামকে। এরপর যদি 
আপন হাবীব সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু 


'চীকা-১৬২. তারই জন্য, যে দৈয়দে আলম সাল্লান্তাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনে নি। 


টীকা-১৬৩, যারা প্রতোক প্রকারের নাপাকি ও ময়লা এবং ঘৃণ্য বু থেকে পবিত্র 
চীকা-১৬৪, অর্থাৎ বেহেশতের ছায়া, যার আরাম ও শান্তি অনুভবের কথা অনুধাবন এবং বর্ণনার বহু উর্ধে । 


টীকা-১৬৫. আমানতদারগণ এবং নির্দেশ-দাতাদেরকে আমানত ও ধর্মপরায়ণতার সাথে হকদারের প্রতি অর্পণ করার এবং ফয়সানাসমূহের বেলায় 
ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন 'মুফাস্সির'-এর অভিমত হচ্ছে- কর্যসমূহও আল্লাহ্‌ তা'আলার আমানত, সেগুলো আলায় করাও এ 
হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। 

টীকা-১৬৬. উভয় পক্ষের মুলতঃ কারো পক্ষপাতিত্বন। হওয়া চাই: ওলামা কেরাম বলেছেন- হাকিমগণের উচিত যেন তাঁরা পাচটা বিষয়ে উভয় পক্ষের 
সাথে সমান ব্যবহার করেন। যথা- ১) নিজেদের সামনে আসার ব্যাপারে একপক্ষকে যেমন সুযোগ দেবেন অপরকেও তেমনি দেবেন, ২) বৈঠক উভয়কে 
এক ধরণের দেবেন, ৩) উভয় পক্ষের দিকে সমানভাবে দৃষ্টিপাত করবেন, ৪) কথা শুনার ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে সমান নিয়ম অবলম্বন করবেন এবং ৫) 
ফয়সালা প্রদানের সময় ন্যায়ের প্রতি [লুল 
সজাগ দৃষ্টি রাখবেন । যার উপর অপরের 
প্রাপ্য থাকে তা পূর্ণাঙ্ূপে পরিশোধ 
করাবেন । হাদীস শরীফে আছে- ন্যায় 
বিচরকারীদেরকে আল্লাহর নৈকটোযের 
মধ্যে ুরানী মিত্বর প্রদান করা হবে ॥ 
শালে মূলঃ কোন কোন মুফাস্সির এ 
আয়াতের শানে নযূল প্রসঙ্গে এ ঘটনার ৩০৪74 
উল্লেখ করেছেন- সন্ধা বিজয়ের সময় SEBEL 
সৈয়দে আলম সান্লান্নাহ তা'আলা ৪35 
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খাদেম ওসমান ইবনে তালহা থেকে 
কা'বা শরীফের চাবি নিয়ে নিলেন। 
‘অতঃপর যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল 
হলো, তখন তিনি সেই চাবি তাকে ফেরৎ 
দিয়ে দিলেন এবং বললেন, “এখন থেকে 


এ চাৰি সৰ্বদা তোমারই বংশে থাকবে” | 


এর উপর ওসমান ইবনে তালহা হাজ্বী 
ইসলাম গ্রহণ করলেন। 


যদিও ঘটনাটি কিছু কিছু পরিবর্তন করে 
অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 
হাদীসশরীফসমূহেরপ্রতিদৃষ্টিপাতকরলে 
এটানির্ভরযোগ্যবলে মনে হয়না । কেননা, 
ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে মান্দাহ ও ইবনে 
আসীরের বর্ণনাদি থেকে জানা যায় যে, 
ওসমান ইবনে ভালহা ৮ম হিজরী সনে 
মদীনা তৈয়বায় হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করে ধন্য হন এবং তিনি মক্কা বিজয়ের 
দিন চাবি নিজেই আনন্দচিত্তে পেশ 


স্ত্রীরা রয়েছে (১৬৩) এবং আমি তাদেরকে 
সেখানেই প্রবেশ করাবো যেখানে শুধুছায়া আর 
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করলেন। (বোখারী ও যুসলিমের হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় ।) 

ঢীকা-১৬৭. কারণ, রসূলের আনুগত্য আপ্তাহ্রই আনুগতোর নামান্তর মাত্র । বোখারী ও মুসলিয শরীফের হাদীসে বর্ণিত-সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসান্াম এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্র অবাধ্য 
হয়েছে।” 

ীকা-১৬৮- এ হাদীস শরীফেই হর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য করেছে সে আমারই 
আনুগত্য করেছে এবং যে ব্যক্তি শাসকের আদেশ অমান্য করেছে সে আমাকে অমান্য করেছে।” এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমান শাসকগণ 
এবং হাকিষগণের আনুগত্য করা অপরিহার্য, যতক্ষণ তারা ন্যায়ের অনুসরণ করেন । যদি তারা ন্যায়ের পরিপন্থী নির্দেশ দেন, তবে তাদের আনুগত্য করতে 
নেই। 


টীকা-১৬৯. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আহকাম (শরীয়তের বিধি-বিধান) তিন প্রকারের । যথা- 
১) যা সুস্পষ্টভাবে কিতাব অর্থাৎ কোরআন থেকে প্রমাণিত হয়, 

২) যা সুস্পষ্টভাবে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় এবং 

৩) যা কোরআন ও হাদীস শরীফের দিকে “ক্য়াসের' পদ্ধতিতে রুজু করার ফলে প্রমাণিত হয়। 

৮1121 (ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ)-এর মধ্যে ইমাম, শাসক, বাদশাহ, হাকিম ও কাযী- সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন পরিপূর্ণ খিলাফত তো 
রিসালতের যুগের পর ত্রিশ বছর ছিলো, কিন্তু অসম্পূর্ণ খেলাফত আব্বাসী খলীফাগণের মধ্ও ছিলো ।আর বর্তমানে তো ইমাম হবার যোগ্যতাও বিরল। 
কেননা, ইমাম" হওয়ার জন্য ক্রাইশ বংশীয় হওয়া পূর্বশর্ত । আর একথা অধিকাংশ স্থানেই অনুপস্থিত । কিন্তু সালতানাৎ' এবং বাদশাহী যেহেতু এখনও 
বর্তমান রয়েছে এবং যেহেতু সুলতান এবংশাসকগণও ৬ ১1১) এর অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু আমাদের উপর তাদের আনুগত্য করাও অপরিহার্য । 

চীকা-১৭০. শানে নুমূলঃ বিশূর নামক 
লারা £৫ | একজন মুনাফিকের সাথে এক ইহুদীর 
. বিবাদ ছিলো। ইহুদী বললো, “চলো, 
59826520691 লয়দে আলম সান্সাল্াছ তা'আলা 
Hs 2 ঠা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মীমাংসা 
তর ৫ করিয়ে নিই।" মুনাফিক মনে মনে 
215993032 ৫ | অবলো-হযুরতো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব 
ছাড়াই নিৱেট ন্যায় ফয়সালা করবেন। 
ফলে, তার অসদৃদ্দেশ্য হাসিল হবে না। 
23300] সি লে সা ই 
0503৭ আশরাফ ইহুদীকে সালীস যানো!” 
পা, 0039 রি (কোরআন মজীদে 'তাগৃত' দ্বারা এ 
টিন od কা'আব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার 
ভগ 555236) } | ধা হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে) 
[তাকে মোটেই মান্য না করে। আর ইবলীস ও 2540130859 | ইহুদী জানতো যে, কা'আব ুষথোৱ ৷ 
[তাদেরকে দুরে পথভক্ট করতে চায় (১৭০) । 51549 ১6৯ সত্বেও 
তাকে মেনে নেয়নি। অগত্যা 
৩৬>. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, “আল্লাহ্‌র পি | ১৮: 

নিহিত পি TY কে ফয়সালার জন্য সৈয়দে 
টি রুলের 984৫ 29. (সান্সাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
[তখন তোমরা দেখবে যে, মুনাফিক তোমাদের এ ওয়াসান্লাহ)-এর দরবারে আসতে হলো। 
[খেকে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে বাচ্ছে। 3194এ5৩8 হুযুর যে ফয়সালা দিলেন তা ইহুদীর 
৬২ হি 8 কোন 2০ এরি ৮০748 
মুসীবত ১৭১) সেটারই পরিণাম 2 453223 | হা সুলফিকইহদীয় পিছে লাগলো 
রূপ, যা তাদের হস্তসমূহ অশ্থে প্রেরণ করেছে ০০১ এবং তাকে বাধ্য করে হযরত ওমর 
রাদিয়াল্লাহু আন্ছর নিকট নিয়ে এলো। 
ও তার মামলার ব্যাপারে সৈয়দে আলম 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
মীমাংসা করে দিয়েছেন । কিন্তু এ লোকটা হুযূর (দঃ)-এর ফয়সালা মানতে রাজী নয় । আপনার নিকট পুনঃ ফয়সালা চার ।” তিনি বললেন, “হা, আমি 
এক্ষুণি এসে ফয়সালা করে দিচ্ছি” এ বলে তিনি ঘরের ভিতর ভাশরীফ নিয়ে গেলেন এবংতরবারি এনে তাকে কতল করে ফেললেন আর বললেন, “যে 

ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের ফয়সালায় রাজি না হয় আত্মার নিকট তার ফয়সালা এটাই ।” 


চীকা-১৭১. যা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় থাকেনা; যেমন বিশূর মুনাফিকের উপর এসে পড়েছিলো যে, তাকে হযরত ওমর রাদিয়া্লাু আন্‌হ 
কতল করে ফেললেন। 


টীকা-১৭২. কুফর, নিফাক্‌ এবং পাপাচারসমূহ, যেমন বিশূর মুনাফিক রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান 
করার মাধ্যমে করেছে। 

















টীকা-১৭৩. এবং সে ওযর-আপন্তি এবং অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না । যেমন বিশ্র মুনাফিক কতল (নিহত) হয়েযাওয়ার পর তার উত্তরধিকারীগণ 
তার খুনের বদলা তলব করতে এসেছিলো এবং অযথা ওযরসমূহ পেশ এবং বিভিন্ন অভিযোগ তৈরী করতে লাগালো । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বুনের কোন 
বদলা প্রদান করাননি। কেননা, সেটা তার আহাহত্যার শামিল ছিলো। 

টীকা-১৭৪. যা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। 


ভীকা-১৭৫ যখন রসূল প্রেরণই এজন্য যে, তাদের আনুগত্য করানো হবে এবং তাদের আনুগত্য ফরম করা হবে, তখন ঘে ব্যক্তি তাদের নির্দেশের 
উপর সুষ্ট হবে না সে রিসালভকেই অমান্যকারী হবে, সে কাফির এবং তাকে কতক করা অপরিহার্য ( ৬২৯০৪ ) 

চীকা-১৭৬. অবাধ্যতা ও অমান্য করে 

চীকা-১৭৭. এ খেকে বুন্ধা পেলো যে,আল্লহর দরবারে রসূলুল্লাহ সা্াললহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলা এবং তার সুপারিশ সাফল্য অর্জনের 
জন্য উৎকৃষ্ট মাধ্যম । সৈয়দে আলম সম্মাপ্পাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর একজন গ্রাম্য লোক রওযা-ই-আব্বদাসের নিকট 
হাঘির হয়ে রওযা শরীফের "পবিত্র মাটি 
নিয়ে তার মাথায় মালিশ করলো এবং 
























সূরা £৪ নিসা সূ পারা ঃ৫ 








আরয করতে লাগলো, “হে আল্লাহর [অতঃপর হে মাহবুব! আপনার নিকট হাযির 
রসূল,যাআপনি এরশাদ করেছেন আমরা [হয়ে আল্লাহ্র শপথ করে (বলে), “আমাদের 
ভাশ্রনেছি।আরযাম্সাপনারপ্রতি অবতীর্ণ [উদ্দেশ্য তো কল্যাণ এবং সম্প্রীতিই ছিলো 
হয়েছে তার মধ্যে এ আয়াত আছে [(১৭৩)।" & 
২21৮45১1155 আমি নিশ্চয়ই |৬৩- তাদের অন্তরসমূহের কথা তো আল্লাহ্‌ HET LEAVE 
আপন আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং ॥ সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা ৯5 ফন 
আপনার দরবারে আল্লাহর নিকট থেকে এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিন আর তাদের 5255 tg 
আমারগুনহ্র ক্ষম গরা্থনর জন্য হাযির মামলায় তাদেরকেমর্মসপরশীকথা বলুন (১৭৪)। ০০০৫ 
চিন ত থম দাৰ কন ন | কারি কো নি ভাবেন 
পি হা বরে [কিছু এ জন্য ফে,আত্াহর নির্দেশেতার আনুগত্য | 29542 
হবে (১৭৫); এবং যদি কখনো তারা ৫5৩৫, 
হারা [রানে যদ নো 31994 . 
বকে কতিগয তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে 85207 
মাযুছালা এডিজত হয়ঃ [হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা 9659 812 
মাস্জালাঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে |পার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ Ero 
বয় প্রয়োজন আরম করার জন্য তাঁর |করেন, তবে অবশ্যই অল্লাহ্‌কে অত্যত তাওবা (৫০০1 
মাকবুষবানদাদেরকে ওসীলা বানানো [কবুলকারী, দয়ালু পাবে (১৭৭)। 
কৃতকার্ধতার উপায় । 
[৬০- সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রতি- ৫০ ৪০৫ 
নল BI SS 
পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক ৫৫৭5 
মানবে না অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ ELBE 
সা ও 
[দ্বিধা পাবে না এবং সর্বাস্তঃকরণে তা মেনে নেবে: ০০০ 


(১৭৮) । 














আালস্থিল - ১ 
মাস্আলাঃ আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ সাহায্য করেন এবং ডাদের দো'আয় মনভামনা পূরণ হয়। 


ীকা-১৭৮. অর্থ এ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফয়সালা এবং নির্দেশকে অন্তরের নিষ্ঠা সহকারে মেনে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে 
না। সুব্হানাল্লা! এ থেকে রদূল করীম (সাল্লল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসার্লাম)-এর শান প্রতিভাত হয়। 

শানে নুষূলঃ পাহাড় থেকে গবহযান একটা নালা, য দ্বারা বাগানসমূহে পানি পৌছানো হতো তা নিয়ে একজন আসার হযরত মুবায়ররাদয়াাু 
আলছুর সাথে ঝগড়া হলো । মাষলাটা হুর সৈয়দে আলম সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলো হুযূর এরশাদ করলেন, 
“হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোষার প্রতিবেশীর (বাগানের) দিকে পানি ছেড়ে দিও ।” এটা আনসারীন নিকট পছন্দ হলোলা এবং তার 
সুখ থেকে এ বাকাটা বের হলো- “যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই হন।” অথচ উক্ত ফয়সালায় হযরত যুখায়রকে আদ্নসারীর প্রতি অনুধহ করার হিদায়ত 
করা হয়েছে। কিন্তু আনসারী সেটার মর্যাদা দেয়নি। তখন হুযূর (সলাত তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত ুবায়রকে হুকুম দিলেন- আপনবাগানে 
পানি দিয়ে পানির গতি রোধ করো। বিচারে পার্থবর্তী লোকই পানির উপযোগী । এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-১৭৯. যেমন বনী ইল্রা্গলকে মিশর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য এবং তাওবার জন্য নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । 


শানে নুযূলঃ সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্বাসকে এক ইহুদী বললো, "আল্লাহ্‌ আমাদের উপর, নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা এবং গৃহ ত্যাগ করা 
ফরযকরে দিয়েছিলেন। আমরা সেটা পালন করেছি” সাবিত বললেন, “যদিআল্াহ আমাদের উপর ফরয করতেন তবে আমরাও নিশ্চয় পালন করতাম” 


এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাঘিল হয়েছে। 


চীকা-১৮০. অৰ্থাৎ রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলারছি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং তার কথা মান্য করান 
জীকা-১৮১, সুতরাং লবীগণের নিষ্ঠাাল অনুগত লোকেনা জান্নাতে ভে সস ও সাঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবেনা । 


সূর £5 নিলা ড় 


৭৫ লারাঃ৫ 





[৬৬- এবং যদি আমি তাদের উপর ফরয 
(করতাম, “তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা 
[করে ফেলো কিংহা আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করে 
বের হয়ে যাও" (১৭৯) তবে তাদের মধ্যে 
|কষসংখ্যক লোকই এমন করতো । এবং যদি 
তারা (তা) করতো যে কথার তাদেরকে উপদেশ 
দেয়া হচ্ছে (১৮০), তবে তাতে তাদের মঙ্গল 
[ছিলো এবংঈমালের উপর খুব প্রতিষ্ঠিত থাকা। 


৬৭. এবং এমন হলে নিশ্চয় আমি তাদেরকে 
[আহার নিকট থেকে মহা পুরস্কার দিতাম। 
৬৮. এবং নিশ্চয় তাদেরকে সোজা পথে 


[হিদায়ত করতাম। 


৬৯. এবং যে আল্লাহ্‌ ও রসূলের হুকুম মান্য 
|করে, তবে সে তাদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের 
[উপর আল্লাহ্‌ অনুধহ করেছেন- অর্থাৎ নবীগণ 
(১৮১), সত্যনিষ্ঠগণ (১৮২), শহীদ (১৮৩)! 
এবং সহকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ (১৮৪)। এরা 
[কতই উত্তম সঙ্গী। 
৭.০. এটা আল্লাহ্‌র অনুখহ এবং আল্লাহ্‌ 
যথেষ্ট জ্ঞানী। 

বলব” 
৭১- হে ঈমানদারগণ! সতর্কতা সহকারে | 
কাজ করো (১৮৫) অতঃপর শত্রুর দিকে অল্প 
[অল্প হয়ে বের হও অথবা একত্রিত হয়ে অগ্রসর 
হও। 
৭২. এবং তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক 
|আছে, যারা অবশ্যই দেরী (গড়িমসি) করবে 
(১৮৬) ৷ অতঃপর যদি তোমাদের উপর কোন, 
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সটীকা-১৮২. সিদ্দীক নবীগণের সাচ্চা 
অনুসারীদেরকে বলে, বরা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
কিন্তু এ আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 
ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর 
শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কেরামই উদেশ্য: 
যেমন হযরত আবু বকর সিদ্ীক্‌ 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) । 
ঢীকা-১৮৩. যারা আল্লাহর রাস্তায় 
নিজোদের প্রাণ বিসর্জন দিয়োছেন। 
ীকা-১৮৪. সেসব স্বীনদার ব্যক্তি, যারা 
বান্দার হক (প্রাপ্য) এবং আল্লাহ্র হক 
(বিধি-নিষেধ) উভয়ই আদায় করে এবং 
তাদের অবস্থাদি ওকার্যাবলী এবংপ্রকাশা 
ও অপ্রকাশ্য দিকগুলো ভাল ও পবিত্র 
হ্য়। 


শানে বৃষূলঃ হযরত সাওবাল সৈয়দে 
আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম)-এর সাথে পূর্ণ ভালবাসা 
রাখতেন । বিচ্ছেদের বিষাদ সহ্য করতে 
পারতেন না। তিলি একপিদ এতোই 
দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় হাযির হলেন 
যে, তার চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে 
গিয়েছিলো । হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, 
“আজ রং কেন পরিবর্তিত হলো?” আরয 
করলেন, “না আমার কোন রোগ হয়েছে, 
না কোন ব্যথা। কারণ শুধু এটাই যে. 
যখন হুযূর (দঃ) চোখের সামনে থাকেন 
না তখন মনে চূড়ান্ত ির্জনতার ভয় ও 
দুঃখের সঞ্চার হয় (যখন পরকালের কথা 
স্বরণ করি তখন এ আশংকা হয় যে, 
সেখানে আমি কিভাবে সাক্ষাৎ লাভ 
করবো! আপনি তো সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 
স্থানে অবস্থান করবেন । আমাকে আল্লাহ 


তা'আলা স্বীয় দয়াবশতঃ জানাও দিলেন, তবুও সেই উদ্ভন্তরে পৌছবো কি কৰে?” এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো এবং তাকে শান্তনা 
দেয়া হলো যে. মর্যাদার স্তরের তারতম্য সত্তেও অনুগত বান্দাদের সাক্ষাতের সুযোগ এবংসঙ্গরূপী নি'মাত হারা ধন্য করা হবে । 

'টীকা-১৮৫. শত্রুর চাতুরী থেকে বাচো এবং তাকে নিজেদের বিরুদ্ধে সুযোগ দিওনা। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'হাতিয়ার সাথে রাখো ।' 
স্বাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শত্রুর মৃকাকিলায় আত্মরক্ষার কৌশলাদি অবলম্বন করা জায়েয। 


ঢীকা-১৮৬, অর্থাৎ মুনাফিকগণ ৷ 


চীকা-১৮৭. 
ঢীকা-১৮৮. 
চীকা-১৮৯. 


টীকা-১৯০. 'এআয়াতে মুসলযানদেরকে 
জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; 
যাতে তারা সেই দুর্বল মুসলবানদেরকে 
কাফিরদের যুলুষের কবল থেকে মুক্ত 
করে, যাদেরকে মক্কা মুকার্রাষায় 
মুশরিকগণ আটক করে রেখেছিলো এবং 
বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিণো । আর 
তাদের নারী ও শিশুদের উপর পর্যন্ত 
অমানুষিক নিৰ্যাতন চালাচ্ছিো। বস্তুতঃ 
ভারা তাদের হাতে বাধ্য (অসহায়) 
ছিলেন। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহর 
দরবারে নিজেদের মুক্তি ও খোদায়ী 
সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতেন। এপ্রার্থনা 
কৰল হলো এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাপ্রাম)কে তাদের অভিভাবক 
(ত্রাণকর্তা) এবং সাহায্যকারী করেন এবং 
তাদেরকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত 
করেন। আর মক্কা মুকার্রামাহ্‌ বিজয় 
করে তাদের বিরাট সাহায্য দান করেন। 


টীকা-১৯১. দ্বীনকে সমুন্নত করণ ও 
আল্লাহ্র সত্ষ্টির উদ্দেশে 


টীকা-১৯২. অর্থাৎ কাফিরদের এবং 
সেটা আ্াহ্র মুকাবিলায় কতোই নগণ্য 


চীকা-১৯৩, যুদ্ধ থেকে, 


শানে নযূলঃ মুশরিকগণ মন্কা মুকার্রাষার 
মুসলমানদেরকে বহু ধরণের কষ্ট দিতো । 
হিজরতের পূর্বে রসূল পাক সাকাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীদের একটা দল হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতে 
আরয করলেন, “আপনি আমাদেরকে 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি 
দিন। তারা আমাদের উপর বহু নির্যাতন 
করেছে এবং বহু কা দিচ্ছে।”হযুর (দঃ) 
এরশাদ করলেন, “তাদের সাথেযুদ্ধকরা 
থেকে হাত সংবরণ করো। নামায ও 
যাকাত, যা তোমাদের উপর ফরয, 
সেগুলো তোমরা আদায় করতে থাকো ।" 






তোযাদের বিজয় হয় এবং গণীমতের মাল হাতে আসে। 
এ ব্যক্তি, যার উক্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, 
অর্থাৎ জিহাদ করা ফরয এবং তা পরিহার করার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন গ্রহণযোগ্য ওষর নেই। 








পারা 





৭৩. আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুযহ লাভ 
(করো (১৮৭) তবে অবশ্যই (এমনভাবে) বলে; 
(১৮৮) যেন তোমাদের এবং তাদের মধ্যে 
কোন বন্ধুত্বই ছিলোনা, ‘আহা যদি আমি তাদের 
সাথে থাকতাম তবে (আমিও) বিরাট সাফল্য 
|লাভ করতাম ।' 


৭৪. সৃতরাং তাদের আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করা 
উচিৎ, যারা পার্থিব জীবন বিক্রয় করে 
|আখ্বিৱাতকে গ্রহণ করে এবং যে আল্লাহ্র পথে 
যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়, 
[তবে অবিলম্বে আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো ।| 
৭৫. এবং তোমাদের কী হলো যে, যুদ্ধ 
করছোনা আল্লাহ্‌র পথে (১৮৯) এবং দুর্বলনর- 
[নারী ও দুর্বল শিশুদের জন্য? যারা এ প্রার্থনা! 
| করছে, “হে আমাদের প্রতি পালক!আমাদেরকে 
এ বন্টী থেকে বের করো, যার অধিবাসীরা 
[অত্যাচারী এবং আমাদেরকে তোমার নিকট; 
(থেকে কোন ত্রাণকর্তা দাও এবং আমারদরকে। 
(তোমার নিকট থেকে কোন সাহায্যকারী প্রদান 


৭২৬০. ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে 
(১৯০) এবং কাফিরগণ শয়তানের পথে যুদ্ধ 
[করে সৃতরাং শয়তানের বন্ধুদের সাথে (১৯১) 
যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দূর্বল 
(১৯২) । 


(১৯৩), নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত 
দাও’ অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ 
ফরয করা হলো (১৯৪) তখন তাদের কেউ; 




























(কেউ মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে লাগলো 
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বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামায ও যাকাত জিহাদের পূর্বে ফরয হয়েছে। 
ীকা-১৯৪. মদীনা তৈয়াবায় এবং বদরে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 





টীকা-১৯৫. এ ভয় স্বভাবগত ছিলো । মানুষের এটা স্বভাবজাত যে, সে ধ্বংস এবং মৃত্যুকে ভয় করে । 


ী্কা-১৯৬. লেটার হিকমত কি! এ প্রা হিকমতের প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করার জন্য ছিলো, আপত্তির সূত্রে ছিলোনা এ কারণেই তাদেরকে এ প্রশ্নের জনা 
তিরকার করা হয়নি; বরং শাস্তনাায়ক জবাব দেয়া হয়েছে। 


টীকা-১৯৭, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল 
ীকা-১৯৮. এবং তোমাদের লাওয়াব-ভ্রান করা হবেনা । কাজেই, জিহাদের ক্ষেত্রে আশংকা ও দৃ্চিন্তাহস্ত হয়োনা। 


টীকা-১৯৯. এবং তা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। আর যখন মৃত্যু অবশ্যদ্তাবী তখন বিছানার উপর মৃত্যুবরণ করার চাইতে আল্লাহ্‌র পথে প্রান 
উৎসর্গ করাই উত্তম, যেহেত এটা 
পরকালের সৌভাগ্যের কারণ 


কেমন আল্লাহকে ভয় করে অথবা তদপেক্ষাও | ৮04405০844১, + চ্ীকা-২০০, ফল-ফসলের সহজলভাতা 
১৯৫) । এবং বললো, “হে ্তিপালক | 21070055554 29925 | ও অক ফলন ইত্যাদি৷ 



















সূরা ৪ নিসা পারা ঃ৫ 





oi de 0 andl ত | ঈ২০ রি হতাদি। 
। যাদব যাদেরকে ডাকত লাকততে দেয়া হতো!" 188৮3) | উল, এ অবস্থ সৃনাফিকদেরযে, 
(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'পার্থিব ভোগ ৯81৩1250565 | হৰন তাদের নিকট কোন মুনীবত এসে 
[সামান্য (১৯৭) এবং ভীতিসম্পন্নদের জন্য ৪54 | পুত: তে লয় আলাই 
[পরকাল উত্তম এবং তোমাদের উপর সৃতা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
পরিমাণ যুলমও হবেনা (১৯৮)। সেটির দিতো আর বলতো, 
৭৬. তোমরা যেখানেই খাক্কোনা কেন মৃত্যু 'যধন থেকে ইনি এনেছেন, তখন থেকেই 


মুসীবত ওৰিপদাপদ আসতে আর 

তোমাদের পেয়ে বসবে (১৯৯) যদিও সুদৃঢ় ৩ পে ৰ 
অবস্থান করো এবং তাদের নিকট Td, নু সি ইয়ে 

কোন কল্যাণ পৌছে (২০০), তবে বলে, ীকা-২০৩. দুর্বল হোক বিহবা সুলত 
মুল্য; দুৰ্ভিক্ষ হোক কিংবা সচ্ছলতা; দুঃখ 
হোক কিংবা শান্তি; আরাম হোক বিংবা 
কষ্ট; বিজয় হোক কিংবা পরাজয়; 
বাস্তবিকপক্ষে, সবই আল্লাহ্‌র নিকট 
(২০৩) । কাজেই, এসব লোকের কী হলো? ES SESS থেকে। 

কোন কথা বুঝছে বলে মনে হয়না । as পর চীকা-২০৪. তার অনুহহ ও দয়া । 
৭৯৯. হে শ্রোতা! তোমার নিকট যা কল্যাণ! , 2 ও পক টীকা-২০৫. যে, তুমি এমন সব গুনাহ 
চিট Co) at 85 সম্পাদন করেছো, সুতরাং তুমি সেটার 
[যে অকল্যাণ পৌছে তা তোমার তরফ SUMS SA 350 1 উপযোগী হয়েছো। 
3৮ ॥ 5, টিটি ৰাস্মালাঃ এখানে অবশ]াণের সম্পর্ক 
'পনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ EIS STU নার পরতি'পরা( ঠা 
(২০৬) । এবং আল্লাহই যখেষ্ট সাক্ষীরূপে পূৰ্বে খরা হয়েছে মেটা ধৃত’ 
(৯৯) ছিলো। কোন কোন 
তাফনীরকরেক বলেছেন যে, মন্দকার্যের 
সম্পর্ক বান্দার প্রতি শি্টচার (আদার)- 
এর নিয়ম হিসাবে। মোটকথা হচ্ছে 
বান্দা যখন প্রকৃত কর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করবে তখন প্রত্যেক কিছু তারই নিকট 
কে বলে ধারণা করবে এবংযখন উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন অকল্যাণসমূহকে তার গরবৃত্তির অপকর্মের ফলশ্রুতি বলে বুঝে নেবে। 


্রীকা-২০৬. আরব হোক কিংবা অনারব; তাকে (দঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্য রসূল করা হয়েছে এবং সম জাহানকে তাঁর উন্মত করা হয়েছে। এটা সৈয়দে 
লহ সা্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াস্ামের মহান ও উচ্চ সর্যাদার বিবরণ । 


কন্স-২০৭. ভার ব্যাপক রিসালতের উপর; সুতরাং সবার উপর তার আনুগত্য এবং ভার অনুসরণ করা ফরয। 


[টিকা২০৮. শানে নযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “যে আমার আনুগতা করেছে সে আল্লাহর আনুগত্য 
সহ আর যে আমার সাথে ভালবাসা রেখেছে সে আল্লাহর সাথে ভালবাসা রেখেছে।” এর উপর ভিত্তি করে আজকালকার বে-আদন বদ-দ্বীন লোকদের 
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ন্যায়, সে যুপের কোন কোন মুনাফিক বলেছিলো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা চান যে, আমরা তাকে পুতি 
মেনে নিই, যেমন খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত মারয়াম-তনয় ঈসা (আলায়হিস সালাঘ)কে প্রতিপালক মেনে নিয়েছে এরউপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তানের ঝগ 
এ আয়াত নাযিল করে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্রাম)-এরবাধীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন যে, নিঃসন্দেহে রসূলের আনুগত্য আনার 
আনুগতা ৷" 

চীকা-২০৯. এবং ভার আনুগত্য খেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে 

টীকা-২১০. শানে নযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম সাল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
ও আনুগতোর অভ্যন্ততার কথা গ্রকাশ করতো এবং বলতো, "আমরা হর (দঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি । আমরা হুর (দঃ)-এর সত্যতা স্বীকার 
হুযুর (দঃ) আমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা পালন করা আমাদের উপর অপরিহার্য ৷" 

ীকা-২১১, তাদের 'আমলনাযাসমূহের 
মধ্যে এবং তাদেরকে সেটার বদলা 
দেবেন। 


টাকা-২১২. এবং সেটার জঞানসমূহ ও | 
নির্দেশকে দেখছেনা? সেটা তো আপন 
ভাষা-অলংকার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে অক্ষম 
ক) করে নিয়েছে এবং'অদৃশা বিষয়ের 
খবরসমূহ' দারা মুনাফিকদের অবস্থাদি 


| 


| 
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ও তাদের ধোকা ও চক্রান্তকে ফাস কবে 
নিয়েছেআর পূর্ব ও পরব্টীদের খবরাদি 
দিয়েছে। 

টীকা-২১৩. এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
অদৃশ্য খবরাদি বাস্তবের সাথে মিল 
থাকতো না; এবংযখন এমন হয়নি এবং 
ক্যোরজন পাকের অদৃশ্য খবরাদি 
'ভবিষ্যতে' ঘটমান ঘটনাবলী মোতাবেক 
হয়ে চলে আসতে লাগলো, তথনপ্রমানিত 
হলো যে, নিশ্চিতভাবে সেকিতাব আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকেই ৷ অনুরূপ, এর বিষয়বন্ত 
সমূহের মাধোও পরস্পর বিরোধ নেই। 
তেমনিভাবে,  ভাষা-অলংকাবের 
(বিষয়াদিতেও । কেননা, মাখলুকের কালাম 
ভাষা-অলংকার সমৃদ্ধ হলেও সব এক 
সমান হয়না; কিছু কিছু যথাযথভাবে 
অলংকার সম্মত হলেও কিছু অংশে 
অলংকারের দিক হালকা হয়; যেমন কবি 
ও ভাষাবিদদের কথাবার্তার দেখা যায় 


এবং আল্লাহ্‌ লিশে রাখেন তাদের রাতের 
পরিক্ভনাসমূহ (২১১)। সৃতরাং হে মাহবুব! 


[উপর ভরসা রাখুন । আর আল্লাহ্‌ খেই কার্য 
[সমাধানের জন্য । 


[৮৯ তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না 
1 41দিচাখোমা 


জেক বিৰ, পেকে (২501 


৬৮৩. এবং বখন তাদের * নিকট শান্তি 
(২১৪) অথবা শংকা (২১৫)-এর কোন বার্তা 
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যে, কোনটা অতীব হুদা ও অলংকার সম্মত হয়, জার কোনটা হয় নিতান্ত অলংকারশৃন্য। এটা আহ্‌ তা'আলারই কালামের শান যে, ভার সময 
কালামই ভাষা-অলংকার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরের উপর (এরশাদ হয়েছে) ৷ 


চীকা-২১৪. অর্থাৎ ইসলাযের বিজয়। 
চীকা-২১৫. অর্থাৎ মুসলমানদের বিপর্যয়ের সংবাদ। 


টীকা-২১৬. যা বিভ্রান্তির কারণ হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয়ের প্রসিদ্ধি থেকে তো কাফিরদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরাজয়ের সংবাদ দ্বারা 
মুসলমানদের মধ্যে নিরুংসাহের সার হয়। 


ডীকা-২১৭. শীৰ্ষস্থানীয় সাহাবীগণ, মা ৰিচারবোধ ও দূরদৃষ্টি সম্প্ন হন। 





* অর্থাৎ অবুঝ ও দূর্বল মুসলমানদের 
*% প্রচার না করে 


ক্লীক-২১৮. এবং নিজেরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব না খাটাতো, 

ঈকা-২১৯. মাস্ত্বালাঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এ আয়াতে দলীল রয়েছে ক্য়াসের বৈধতার সপক্ষে । আর এটাও জানা যার যে, একটা জ্ঞান তো 
কটাই, যা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে হাসিল হয় এবং অন্য একটা জ্ঞান হচ্ছে-যা কোরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা এবং অনুযান 
ন্ধর অর্জিত হয়। 

আস্আালাঃ এও জানা যায় যে, ধৰ্মীয় বিষয়াদিতে প্রত্যেকের দখল দেয়া বৈধ নয়, (বরং) যিনি উপযুক্ত ডাকে সোপর্দ করা উচিৎ । 

িকা-২২০. রসূল করীম সালাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত হওয়া 

ঈকা-২২১. কোরআন অবতীর্ণ হওয়া 

উীকা-২২২. এবং কুফর ও ভ্রান্তির মধ্যে লিপ হয়ে থাকতে, 


২২৩, সর লোক, যারা সৈয়দে আলম দে)-এর প্রেরিত হওয়া এবং করন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভার উপর ঈমান এনেছিলেন। যেমন, যায়দ 
ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল, ওয়াও ইবনে নওফল এবং কায়েস ইবনে সা-ইদাহ্‌। 
সনত দিল যত ঢীকা-২২৪. চাই কেউ আপনার সঙ্গে 
থাকুক কিংবা নাই থাকুক এবং আপনি 
চরে আলতো (২১৮) তবে নিশ্চয় তাদের, একাই থাকুন না৷ কেন 
ট * থেকে সেটার বাস্তবতা ** জানতে ERE Fame A 
055494415%থ1 | চীকা-২২৫. শানে নুষূলঃ 'বদর-ই- 
।রতো, যারা পরবর্তী (তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) (95544 রি 4৫ সুগ্রা' রা “বদরের ছোটতরযুদ্ধ' যা আবূ 
চালায় (২১৯); এবং যদি তোমাদের রঃ ০০ সুফিয়ানের সাথে স্থির হয়েছিলো । যখন 
আল্লাহ্র অনুখহ (২২০) এবং ভার দয়া 99955454545] লেটার সময় এসে পড়লো, তখন রসূল 
|. ত্র জোন করীম লোললাললাহ তাআলা আলায়হি 
অনুসরণ আরল্ত করতে (২২২), কিন্তু ওয়াসাল্লাম) সেখানে যাওয়ার জন্য 
লোকদের আহ্বান জালালেন (কেউ কেউ 
রং, ০০ সেটাকে কঠিনবোধ করলে আল্লাহ 
৬৩০৪ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাখিল 
নিজেরই কাজের জন্য (২২৫) এবং করলন। আর স্বীয় হাবীব (দঃ) কে 
ঘা উদ্ধকরুন (২২৬)! এটা দূরে | রো নির্দেশ দিলেন যেন তিনি জিহাদ পরিহার 
থে, আল্লাহ্‌ কাফিরদের গ্রচণ্তা প্রতিহত || TSENG, 3 না করেন, যদিও একাকী হন। আন্াহই 
(২২৭) এবং আল্লাহ্র শক্তি সর্বাধিক ১০ a) ভাৱ সাহাবী, আল্লাহর প্রতি্রুতি 
এবং ভার শাস্তি সর্বাধিক কঠোর । ০০০০৪ | নতয। এনিৰ্দেশ লাভ করেল করীম 
02402192 ৰ 
৫. যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করে (২২৮) 222৩5 জন্ারাহ তা'আলা আলায়হি 


সি | eee 
তির en ০০৮ তার দে) সঙ্গে হলেন । 
অংশ রয়েছে (২৩০) এবং আল্লাহ্‌ 
হ্যক কিছুর উপর শক্তিমান । ৯634৮3948৩8 চীকা-২২৬. তাদেরকে জিহাদের প্রতি 


কাউ ক _ | উদ্্ধ করুন এবং এটাই যথেষ্ট। 


চীকা-২২৭. সুতরাং অনৃরূপই হলো যে, 
দের এ ছোট সৈন্যদল কৃতকার্থ হলো আর কাফিরগণ এতই আতংকিত হয়েছিলো ঘে, যুসশমানদের মৃকাবিলা্ন তারা ময়দানেও আলতে 


























র্টবাঃ এ আয়াত ছারা প্রমাণিত হলো যে, সৈয়দে আলম (সাল্লা্াু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হলেন বীরত্বের মধ সকলের ভর, এ কারণে 
ক একাকীই কাফিরদের মুকাবিলায় তাশরীফ নিয়ে যাবার জন নির্দেশ দেয়া হলো । আর তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। 


২২৬ কারো পক্ষ থেকে কারো জনা, যেন সে উপকৃত হয়, কিংবা কারো মুসীবত ও বালা থেকে মুক্ত করবেন এবং তা শরীয়ত মোতাবেক হলে- 
ই পুরস্কার ও প্রতিদান 
[ীিক২৩০. শান্তি ও প্রতিফল 





৮. জম রসূল (দঃ) ও কষমভাষান লীর্ষস্থানীয় সাহাবা কেরামের দিক 
(জা অর্থাৎ খবরের রহস্য কি এবং প্রচার করা উত্তম হবে, না চুপ থাকা, (ছালালাঈন ইত্যাদি) 


টীকা-২৩১. সালামের মাস্া-ইল! সালাম দেয়া সুরত এবং জবাব দেয়া ফরয । আর জবাবের মধ্যে উত্তম হলে-- সালাম দাতার সালামের উপরি 
অতিরিক্ত বল৷ ৷ যেবন- পথম ব্যক্তি 'আলুসালামু আলায়কুম' বললে অপর ব্যক্তি 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমানুল্লাহ' বলবে । আর যদি প্রথম বক্ষ 
“ওয়া ৰাহযাতুল্লাহ্‌€' বলে, তবে জবাবদাতা ‘ওয়া বারাকাতৃহ' অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলবে অতঃপর সালাম ও জবাবের মধ্যে আর কোন কিছু বৃদ্ধি করে 
নেই । কাফির, গোমরাহ, ফাসিক এবং পায়খানা-ধ্রাবরত মুসলমানকে সালাম করবে না। যে ব্যক্তি খোৎবা, তেলায়াতে ঝ্রআন, হাদীস, ইল্লা 
পারস্পরিক আলোচনা ও আযান বা তকবীবে মশগুল, এমতাবস্থায় তাকে সালাম করা যাবে ন! এবংযদি কেউ সালাম বরে ফেলে তবে তাদের উপর জবান 
দেয়া মপরিহার্য নয় এবং যে ব্যক্তি সতরঞ্জ, 'চওসর' (ক্রীড়া বিশেষ), তাশ, গনজিফা (এক প্রকার তাস) ইত্যাদি কোন অবৈধ খেলা খেলছে কিংবা! 


গান-বদো মশগুল হয় অথবা পায়খানা 
ৰা পোসলগালায় পাকে অথবা বিনা কারণে 
উলঙ্গ হয়- তাকে সালাম করা যাবেনা । 
মাসআলাঃ মানুষ যন ঘরে প্রবেশ করে 
তখন স্ত্রীকে সালাম কমবে ভারতে (এ 
উপমহাদেশে) এটা বড় রকমেরভুলপ্রথা 
যে, স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর এতই ঘনিষ্ট 
হওয়া সত্বেও একে অপরকে সালাম দেকে 
বঞ্চিত করে; অথচ সালাম যাকে করা 
হয়, তাৰ শান্তির জন্য প্রার্থনা কর হয়। 
মাস্আলাঃ উওম আরোহী নিম পায়ের 
আরোহীকে, নিম্নতর আরোহী 
পদাতিককে. পদাতিক উপৰিষ্টকে, ছোট 
বড়কেণবং অলপ সংখ্যক অধিক সংখ্যককে 
সালামবলানে। 


চীকা-২৩২. অর্থাৎতিনিঅপেক্ষা অধিক 
সত্যবাদী কেউ নেই। এ জন্য যে, তাৰ 
পক্ষেমিথ্যা বলা অসম্ভৰ। কেননা, দিধ্যা 
বলা দোষ। আর যে কোন ধরণের দোষই 
আল্লাহ্র পক্ষে অসহব। তিনি সব ধরণের 
দোষ ক্রুটি থেকে পবিত্র। 

শীকা-২৩৩. শালেনুষূলঃ সুনাফিকদের 
একটা পল সৈরদে আলম সাল্লল্লাহু 
ও'আগ আলায়হি ওয়াসানলাদের সঙ্গে 
জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রইলো। 
তাদের সম্পর্কে সাহাবা কেরামের দু'দল 
হয়ে গেলো- একদল তাদেরকে হত] 
কলার ভন পুন পুনঃ রসতাব করছিলেন 
আর অনাদল তাদেরকে হত্যা করার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছিলেন ॥ এ মামলা 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


ীকা-২৩৪.- যেন তারা হুযুর (সাল্লান্তাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ).এর সঙ্গে 


| অপেক্ষা উত্তম বচন তার জবাবে বলো, কিংবা 
[অনুরূপই বলে দাও ॥ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক 
কিছুর হিসাব গ্রহণকারী (২৩১) । 


25 
(২৩৪) তাদের কৃতকর্মের কারণে (২৩৫)। 
নুর কি চাও যে, তাকেই সৎগথ প্রদর্শন 


যেখানে পাও হত্যা করো, এবং তাদের মধ্য 
নী দা সা ফলা, না. 
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জিহাদে যাওয়ার সৌভাগা থেকে বঞ্চিও থাকে। 
টীকা-২৩৫. তালের কুফর ও ধর্মত্যাগ এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে তো উচিত যেন মুসলমানগণও তাদের কুফরের বিষয়ে মতবিরোধ 


নাকরেন। 





জীকা-২০৬. এ আমাতে কাফিরদের সাথে বত স্থাপন নিশি খোষণা করা হয়েছে। যদিও তারা ঈমান প্রকাশ করে 


'জীকা-২৩৭. এবং তা থেকে ভাদের ঈমালের পরীক্ষা না হয়ে যায় 
ডীকা-২৩৮. ঈমান ও হিজরত থেকে এনং ্ী অবস্থার উপর অটল থাকে। 
টীকা-২৩৯. এবং যদি তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবী করে এবং সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে তাদের সাহায্য এহণ করো না। 


জীকা-২৪০. এ বৃথকীকরণ' (০০১১) "হত্যার নির্দেশের দিক প্রত্যাবর্তন করে। & কেননা, কাফি ও মুনাফিকদের সাথে বনধুত্ কোনঅবস্থাতেই 
বৈধ নয়। আর 'অঙ্গীকার' দ্বারা এ অঙ্গীকার বুঝায়, যার কারণে প্র চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় এবং যে এ স-রদায়ের সাথে মিলিত মত তায় জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। 
মন বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়হি ওয়াসাক্টাম মকা ফুকত্রমায় ভাশরীফ নিয়ে যাবার সময় হিলাল ইবনে উয়ায়মার আস্লামীর সাথে সম্পাদন 


চীকা-২৪১.আপনসম্্রদায়েরসখী হয়ে 
চীকা-২৪২. তোমাদের সামী হয়ে 
টীকা-২৪৩. কি আল্লাহ তা'আলা 
তাদের অক্রগুলোর আতঙ্কের সঞ্চার 
করেছেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের 
অনিষ্ট খেকে রক্ষা করেছেন। 
টাকা-২৪৪. খে. তোমরা তাদেববিরুদ্ধে 













করো!) দবা রহিত হয়ে গেছে। 


EET 


[তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ ীকা-২৪৫, শালে সুখূলঃ মদীনা 
তৈয়্যবার 'আসাদ' ও "গাতফান" 
গোবছয়ের লোকেরা লোক দেখানোর 
জনা ইসলামের কলেমা পড়তো এবং 





[থেকেও নিরাপদে থাকবে এবং নিজেদের || ্া 2 উপ 
নিকট থেকেও নিরাপদে থাকবে (477 তীয় লোকদের লাথে নিলি হতো 

(২৪৫)। যখনই তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে LS NEE ৫ এবং ভারা তাদেরকে বলতো, “তোমরা 
(২৪৬)-এর দিকে ফেরায় তখন তারা কোন্‌ বস্তুর উপর ঈমান এনেছো?” তখন 
[লেটার উপর কুঁজো হয়ে পতিত হয়; অতঃপর SIS 2531 | হলৰ লোক বলো, প্বালর ও বিচ্ছু 


তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়! 23055 ররর ইত্যাদির উপর ৷” এবাচনভজীতেতাদের 
এবং (২৪৭) সন্ধির র্দাল অবনত না করে এবং ote? EET ৬ 
১৩544 সাথে সামাজিকতা ও যোগসূত্র 
গ্রেফতার লো এবং যেখানে পাও হত্যা করো ৪0045854425 | কৰবে এবং কোন দিক থেকে ভারা 
[এবং এরাই হচ্ছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি কষতিথনত হাবে না। এসব লোক মুনাফিক 


(তোমাদেরকেসপ্ট ইখতিয়ার দিয়েছি(২৪৮)। 1 


জীকা ২৪৬. পিক অথবা সুসলমানদের 
70 এ | সদ 
৮৪৫ 

৪ 








পায়না যে, মুসলমানকে হত্যা করবে; কিন্তু হাত ০5 


৩ ীকা-২৪৭. যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে। 
'হয়ে (২৪৯); এবং বে ্া্তি কোন ০০ 





না জেনে হত্যা করে-তবে তার HIST ঘাতকতা ও মুসলমানদেরঅনি্ট সাধনের 
একটা সুসদিম ক্রীতদাস আযাদ করা ২৭ রা 
(অপরিহার্য) এবং রক্তপণ, যা নিহতের |. ৮০০০ 





চীকা-২৪৯. অর্থাৎ কাফিরের মত 
শরিক মুশঘনের রক্ত হালাল নয়; যায় বিধান 
মাখা: ৯ উপরোক্ত আঘাতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ুতরাংমু্লমানকে হত্যা করা, শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতিরেকে বৈধনয়। আর মুসলমানের শান এনয় যে, তার দ্বারা কোনমুসলমানের হত্যা সংঘটিত 
হবে, ভুলবশতঃ অবস্থা বযতিরেঞে । যেমন- মারছিলো শিকারকে কিংবা এরা কাফিরকৈ, কিন্তু হাতলক্ষাত হয়ে আযাত পড়লো মুসলমানের গায়ে । 
না এজাবে যে, কোন ব্যক্তিকে শত্ররাষট্রের কাফির মনে করে মারলো কিন্তু সে ছিলো মুসলমান । 
ঈকা-২৫০. অর্থাৎতার উত্বরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে। তারা সেটাকে ত্যাগ সম্পত্তির ন্যায় বষ্টন করে নেবে। 

5; এদিকে নব । অৰ্ধ পূৰ্ববৰ্তী আম্মাতে উল্লেখিত হত্যার নির্দেশ” থেকে এদেরকে আলাদা কা হয়েছে; কাফ্িরদেরকে বন্ধুরশে হণ করার 

জুম দেয়া হয়নি। 


[লোকজনকে অর্পণ করা ছয় (১৫০), 























'দিয়াৎ' (রক্তপণ) নিহতের ত্যাজ্য সম্পত্তির হুকৃষের (বিধান) অন্তর্ভূক্ত । তা থেকে নিহতের কর্জও শোধ করা হবে, ওসীয়তও পূরণ করা হবে 
'চীকা-২৫১. যাকে ভুলবশতঃ হত্যা করা হয়েছে 

টীকা-২৫২. অর্থাৎ কাফির 

চীকা-২৫৩, এবং রক্তপণ নয়। 

চীকা-২৫৪. অর্থাৎ যদি নিহত ব্যক্তি যিন্বী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) হয়, তবে তার জনাও সেই বিধান, যা মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য 
চীকা-২৫৫. অর্থাৎ কোন ক্রীতদাসের মালিক হতে না পারে 


টীকা-২৫৬. লাগ্যতার রোযা রাখার অর্থ এ যে, সে রোষাগুলোর মধ্যখানে যেন রমযান এবং 'তাশরীক্‌' (কোরবানী)-এর দিনগুলো না হয় এবং. 
রোযাগুলোর ধারাবাহিকতা যেন ওযরবশতঃ কিংবা বিনা ওযরে, কোন মতেই ভঙ্গ না হয়। 

শানে নযৃলঃ এ আয়াত আহ়্যাশ ইবনে রবী'আহ্‌ মাখ্যুমীর সঙ্গে নাল হয়েছে। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কা যুকাররাযায় ইসলাম গ্রহণ 
এবং পরিবারের লোকজনের ভয়ে মদীনা তৈয়্যবায় লিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তার মা অন্ত অস্থির হয়ে পড়লো এবং সে হারিস ও আবূ পাহুল- ক 
পু্ৰদ্য়কে, যারা আইয়্যাশের বৈষাত্রের 
ভাই ছিলো, একথা বললো, “আল্লাহ্র 
শপথ, না আমি ছায়ায় বসবো, না আহার [কিনতু তারা ক্ষমা করে দিলে; অতঃপর যদি সে। 





















সূল ত দিলা ন্‌ নক্ম 





করবো, না পাসি পান করবো যতক্ষণ | (২৫১) & সম্প্রদায় থেকে হয়, যারা তোমাদের দি রব 
রন না তোমরা আইস্যাপকে আমার শু (২৫২) এবং নিজে হয় বুসলঘান, তবে, $৮55555630 
নিকটে নিয়ে আসবে।” উভয়ে হারিস |শুধু একজন মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা 2০3 
ইবনে যায়দ ইবনে আবী আনীসাহকে [ (অপরিহার্য) (২৫৩) এবং যদি সে এমন 62318505752 
সঙ্গে নিয়ে খোজ করার জন্য বের হলো | স্পরদায়তৃক্ত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং| 25895 
এবংঅদীনা তৈয়াবায় পৌছেআইয্াশকে [তাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে, তবে তার টার টি 
পেলো । আর তাকে মায়ের অস্থিরতা, | লোকজনকে রক্তপণ অর্পণ করা হবে এবং; 28 
ব্যতিবাস্ততা ও পানাহার পরিহার করার | একজন মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা 





সংবাদ শুনালো এবং আল্লাহর দোহাই | (অপরিহার্য) (২৫৪)। সৃতরাংখার সামর্থ্য নেই Lait "4 
দিয়ে এপ্রতিশ্রুতি দিলো, "আমরা ধর্মের |(২৫৫) সে লাগাতার দু*যাস রোযা রাখবে; গু 
ব্যাপারে তোমাকে কিছুই বলবোনা ৷" এ [ (২৫৬) । এটা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট তার তাওবা; 
ভাবে তারা আইয়্যাশকে মদীনা থেকে | এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 














নর করে আনো এবং মদীনায় বাইরে | ০৩ এবংযে ব্যক্তি কোনমুসলমানকে জেনে- টা 
পা... .. AS 
একটা করে চাবুক যারলো। অতঃপর | দীর্ঘদিন তাতে থাকবে (২৫৭) এবং আল্লাহ এব 
মায়ের নিকট নিয়ে এলো। তখন মা |তারউপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিশম্পাত; 0৫546292 
বললো “আমি তোমার বন্ধন খুশবোণ! [করেছেন ।'আর তার জন্য তৈরী রেখেছেন মহা aes ds 
যতক্ষণনাতুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দেবে" শান্তি elie 
অতঃপর আইয়্যাশকে বাধা অবস্থায় রোদে 





সালিম 





ফেলে রাখলো । এসব মুসীবতে আক্রান্ত 
হয়ে আইয্যাশ ভাদেককথা মেনে দিলো এবং স্বীয় হীন ছেড়ে দিলো । তখন হারিস ইবনে যায়দ আইয়্যাশকে তিরক্কার করতে লাগলো এবং বললো, “তু 
ওঁ দ্বীনের উপর ছিলে- যদি সেটা সত্য হতো, তবে তুমি সত্যকে ছেড়ে দিয়েছো । আর যদি বাতিল হয়, তবে তুমি বাতিল দ্বীনের উপর ছিলে ।* এ কথাটা 
আইয়্যাশের নিকট অতান্ত অপছন্দনীয় হলো এবং আইয়্যাশ বললো, “আমি যদি তোমাকে একাকী পাই তবে আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তোমাকে হত্যা 
করবো ।” এরপর আইয়্যাশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি মদীনা তৈয়্যাবায় হিজরত করলেন। এরপর হারিসও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং 
হিজরত করে রসূলে করীম সসাস্ছ তা'আলা আলায়হি ওয়ালাপ্রাষের দরবারে পৌছলেন; কিনতু সেদিন আইয়্যাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, না তিনি 
হারিসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হলেন। কোর নিকটে আইয্যাশ হারিসকে দেখতে পান এবং হত্যা করেন তখন লোকেরা বললো, “হে আইয়্যাশ, 
তুমি খুব মন্দ কাজ করেছো। হারিস তো ইসলাম গ্রহণ করেছিলো ।” এটা শুনে আইয়্যাশের খুব আফুসেদ্স হলো এবং তিনি সৈয়দে আলম সান্তাল্লাই 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করে বললেন, “তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের খবর আমার জানা 
ছিলো না ।" এর শ্রসঙ্গে এ আয়াতে করীমাহ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ভীকা-২৫৭. মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ এবং জঘন্যতম কৰীরাগুনাহ। হাদীস শরীফে আছে যে, গোটা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্‌র 
নিকট একজন মুসলমানের হত্যা সংঘটিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর হা । অতঃপর এ হত্যা যদি ঈমানের শক্েতার কারণে হয় কিংবা হস্তা সে হত্যাকে 
হালাল জানে তবে তা কুফরই। 


বিশেষ রষ্টব্। ১৯ 'দীঘ'কাল'-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং হত্যাকারী যদি শুধু পার্থিব শত্রুতার কারণে মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাকে 

হত্যা করা বৈধ মনে না করে তবুও তার শান্তি ীর্ঘকালের জন্য জাহান্নাম 

বিশেষ দ্রষ্টব্য; ১ ৯ শব্দটা ীর্ঘকাল'-এর অর্থ ব্যবহৃত হলে কোরান কনীমে সেটার সাথে 127 শব্দটা উল্লেখ করা হয় না। কফিরদের 

সম্বন্ধে ১৬: "> 'স্থায়ী' অর্থে এসেছে। তখন এর সাথে 1১1 শন্দটাও উল্লেখ করা হয়েছে। 

শানে নযুলঃ এ আয়াত মুনথইয্যাস ইবনে খাববাবাহ্র সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ভাইকে বনু নাজ্জার গোত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো এবং 

হত্যাকারী জানা ছিলোনা । বনু নাজ্জার রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে রক্তপণ পরিশোধ করলো । এরপর মুস্াইয্যাস 

শয়তানের প্ররোচনায় একজন মুসলমানকে গোপনে হত্য করলো এবং রক্তপণের উট নিয়ে মকাভিমুখে রওনা দিলো এবং ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো । সেই 

ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ছিলো । 

চীকা-২৫৮. কিংবা যার মধ্যে ইসলামের চিহ্ন পাও তার দিক থেকে হস্ত সংবরণ করো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফর প্রমাণিত না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত 

তার দিকে হাত বাড়িয়োনা। আবু দাউদ ও তিরমিবী শরীফের হাদীসে আছ, সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু তা'আালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কোন 

সেন্বাহিনীকে রওনা করতেন তখন নির্দেশ দিতেন, “যদি তোমরা মসজিদ দেখো কিংবা আযান শোনো তবে হত্যা করবে না৷" 

াস্আলাঃ অধিকাংশ ফকীহ্‌ বলেছেন যে, যদি ইুদী কিংবা খৃষ্টান এটা বলে যে, “তামি ঈমানদার”, তবে তাকে ঈমানদার গণ্য করা যাবে না। কেননা, 

স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকেই 'ঈনান' বলে এবং 
পারা ঃ ৫ | যদি “লা-ইলাহা হল্লান্যাহু মুহাস্থাদুর 

FC PRY রলুলুরাহ” বলে, তবুও তাকে মুসলমান 

০০ 


বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে আপন হীন 
1333593894) 1] (হেছলী কিৎৰা খৃটখৰ্ম)-এর প্রতি অসনুষ্টি 
208% | এাশকরে এবংতা বাতিল বলে স্বীকার 
০০৯ ৫২০০৩ | করে।এথেকেজানাগেলো যে,যেব্যক্তি 
হত হর 
18242154862 | রে প্রতি নু প্রকাশ করা এবং 
টিপা সেটাকে কুফর জ্ঞান করা অপরিহার্য। 
SEG tt ৫৫৫ ভীকা-২৫৯. অর্থাধযখন তোমরা ইসলাম 
648506৭0556 | ধা বৰে করেছিলে তখন তাদের 
83395345 | মূখে কলেমা-ই-পাহাদাত" বণ করে 


05567581449 | তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ নিরপদ করে 














ওরে জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং এ সব EAE ৫ | দেয়া হয়েছিলো এবং তোমাদের 
লোক, যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় প্রাণ ও ধন- Dalry স্বীকারোজিকে সুস্যহীন সাত্ত্ত করা 
সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে (২৬২) । 5৮৪১2129805 | হযলি। অনুন্ষপতাতৰ, ইসলামে 
খবেশকারীদের সাথে তোমাদেরও ভাল 

আনযিশ - ১ না ey 


শালে সম্লঃ এ আয়াত নপগ ইবনে ুহা্কের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, খিনি ফিনুকবাসীদের একজন ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত তাঁর সংশ্রদায়র কেউ 
ইসলাম গ্রহণ করেনি । তারা সংবাদ পেলো যে, ইসলামী সৈন্যদল তাদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে । তখন সে সম্প্রদায়ের সবাই পলায়ন করংলা কিছ মিরদাস 
সেখানে রয়ে গেলেন । তিনি যখন দূর থেকে ইসলামী সৈন্যদলকে দেখলেন তখন সেটা কোন অমুসলিম সৈন্যদল কিনা তা যাচাই করার জন্য পাহাড়ের 
চুড়ায় স্বীয় ছাগলের পাল নিয়ে আরোহণ করলেন । মুসলিম সৈনাদল যখন এসে পড়লে এবং তিনি যখন (না'রায়ে তকবীর) “আল্লাহু আকবর” -এর না'রা' 
(ধ্বনি) শুনলেন তখন নিজেও তাকবীরের ধ্বনি করতে করতে নেমে আসলেন আর বলতে লাগলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌ । ভাস্সলামু 
আলায়কৃষ।” মুসলিম সৈন্যরা ভাবলেন, “ফিদূকবাসী সণইতোকাফির । এ ব্যক্তি প্রতারণা করায় জন্য মুখে ঈমান প্রকাশ করছে।" এ ধারণা করে হযরত 
উসামা ইবনে যায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে কতল করলেন এবং তার ছাগলগুঁলা নিয়ে এলেন। যখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন, তখন সম্পূর্ণ ঘটনা আরখ করলেন। (এটা শুনে) হুযুর (দঃ) বড়ই দুখবোধ করলেন । আর এরশাদ করেন, "তোমরা 
তার সামগ্রীর জন্যই তাকে হত্যা করেছো" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এব! রসূলুল্লাহ লনা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উসামাকে নিহত ব্যক্তির 
হগলগুলো তার পরিবার-শরিজনের নিকট ফেরৎ দেওয়ার নির্নেশ দিলেন । 

চীকা-২৬০. যে, তোমাদেরকে ইসলামের উপর অটলতা দান করেছেন এবং তোমরা যে মু'মিন সে কথা প্রসিদ্ধ করেছেন। 

'জীকা-২৬১. যাতে তোমাদের হাতে কোন ঈমানদার নিহত না হয়। 


ীকা-২৬২. এ আয়াতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ গ্রদান করা হয়েছে যে, জিহাদকারীগণ এবং (জিহাদ না করে) যারা বসে থাকে, জরা সমান নয় । 
সুজ্জহিদদের জন্য মহা মর্যাদাসমূহ এবং পুরষ্কার রয়েছে। আর এ মাস্জালাও প্রমাণিত হয় যে, যে সব লোক রোগ, বার্ধক্য, অক্ষমতা, অঙ্ধতু, হাত-পা 


অকেজো হওয়া কিংবা কোন ওযর থাকার কারণে জিহাদে হাজির না হয় তাদেরকে জিহাদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করা হবেনা, যদি নিয়ত (মনের ইচ্ছা 
বিশুদ্ধ হয়। বোখারী শরীফে আছে, সৈয়দে আলম (সাল্পান্া তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এতিহাসিক তাবৃকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এরশাদ করেন, 
“কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় রয়ে গেছে। আমরা কোন ঘাটি কিংবা আবাদীতে চলার প্রাক্কালে তারা আমাদের সাথেই থাকতো; তাদেরকে ওযর বাধা প্রদান 


করেছে" 


চীকা-২৬৩. যারা ওষর হেতু জিহাদে হাযির হতে পারেনি, যদিও তারা নিয়তের সাওয়াব পাবে, কিন্তু জিহাদকারীগণ আমলের ফযীলত তাদের খেকে 


অধিক পাবেন। 


চীকা-২০৪. জিহাদে অংশখহণকারীগণ 
হোক কিংবা তারাই হোক মারা ওর হেতু 
বিরত থাকে। 

ীকা-২৬৫. বিনা ওয়ে 

টীকা-২৬৬. হাদীস শরীফে আছে- 
আগ্লাহ্‌ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য 
জান্নাতের মধ্যে এমন একশ' উচ্চ মর্যাদা 
তৈরী করে রেখেছেন যে, প্রতি দু'টি 
মর্যাদার মাঝখানে এতটুকু দূর রয়েছে, 
যতটুকু দূরত্ব আসমান ও বমীশের 
মাঝখানে রয়েছে। 
টীকা-২৬৭, শানে নুযূলঃ এজায়াত এ 
ইসলামের কলেমা তো মুখে উচ্চারণ 
করেছে; কিন্তু যে যুগে হিজরত ফরয 
ছিলো তখন হিজরত করেনি এবং যখন 
মুশরিকগণ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে 
বৃক্াবিলা করার জন্য গেলো তখন এসব 
লোক তাদেরসাহী হলো এবং কাফিরদের 
সাথে নিহতও হলো । তাদের প্রসঙ্গে এ 
আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে 
যে, কাফিরদের সাথে থাকা ও হিজরতের 
ফরয ছেড়ে দেয়া স্বীয় আত্মার উপর 
অত্যাচার করার নামান্তর 


টীকা-২৬৮. মাসৃআলাঃ এ আয়াত 
বুঝাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আগল শহয়ে স্বীয় 
দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছেনা 
এবং একথা জানে যে, অন্য স্থানে চলে 
যাওয়ার ফলে স্বীয় দ্বীনী কর্তব্যাদি পালন 
করতে পারবে, ভার উপর হিজরত 
“ওয়াজিব' হয়ে যায়। হাদীস শরীফে 
আছে, যে বাক্তি স্বীয় ছীনের হেফাযতের 
জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর 
গ্রহণ করে, যদিও এক বিঘত পরিমাণ 





সুজা ৪ লিলা ১৮৪ 





নার রহ 









আল্লাহ্‌ স্বীয় ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দ্বারা 
[জিহাদকারীদের মর্যাদাকে যারা যুদ্ধ থেকে 
বিরত থাকে তাদের চেয়ে বড় করেছেন (২৬৩) 
এবং আল্লাহ্‌ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা 
করেছেন (২৬৪); এবং আক্রাহ 
|জিহাদকারীদেরকে, (২৬৫) যারা যুদ্ধ থেকে 
[বিরত থাকে তাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; | 
৯৬. তার নিকট থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা 


“আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম (২৬৭)।"তারা 
[বলে, ‘আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, 
[তোমরা তাতে হিজরত করতে!" সুতরাং এমন 
(লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং অতীব 
মন্দ জায়গা ফিরে যাবার (২৬৮)। 

৯৮- কিন্তু বসব লোক, যাদেরকে বাধ্য করা 
[হয়েছে- পুরুষ, নারীগণ ও শিশুগণ, যাদের না 
[উপায়-অবলম্বনের সুযোগ হয়(২৬৯),না পথের 
সন্ধান জানে, 

৯৯৯. তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্‌ এমন 
লোকদেরকে ক্ষমা করবেন (২৭০) এবং আল্লাহ । 
পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল । 


৯০০- এবং যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র পথে ঘরবাড়ী 


|ত্যাগকরে বের হবে সে পৃথিবীতেবহুআশরয়হল 
এবং অবকাশ পাবে; এবং যে ব্যক্তি আপন ঘর 


থেকে বের হয়েছে (২৭১) 
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হয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে 





আালবিল - ১ 


যায় এবং সে ব্যক্তির হযরত ইব্রাহীম এবং সৈয়দে আলম সাররাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হবে। 
ডীকা-২৬৯. করের যতীন থেকে বের হবার এবং হিজরত করার, 
ভীকা-২৭০. যেহেতু, তিনি দয়ালু (17+ )। আর দয়ালু (124) তিনিই, যিনি যা আশ্বাস দেন ত পূর্ণ করেন এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষমা করেন। 
'চীকা-২৭১. শানে নৃযূলঃ এর পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাযিল হলো তখন জুনদাহ ইবনে যে'মায়রাহ্‌ লায়সী সেটা শুনলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক ছিলেন। 


তিনি বলতে লাগলেন, “আমি, যাদের উপর হিজরত ফরয হবার নির্দেশ বর্তায় তাদের বহির্ভূত ( ৫১-০ ) লোক হতেই পারিনা ৷ কেননা, 
আমার নিকট এতটুকু সম্পদ রয়েছে, যা ছারা আমি মদীনাতৈয্যবায় হিজরত করে পৌছতে পারি। আল্লাহর শপথ, মক্কা মুকার্রামায় আমি আর এক রাতও 
স্থান করবো না । আমাকে নিয়ে চলো।” সুতরাং তারা তাকে একটা চৌকির উপর বহন করে চললো। 'মান্ামে তান'ঈম' (স্থান) এসে তার ইনতিকাল 
হয়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে তিনি স্বীয় ডাল হাত বাম হাতের উপর রাখলেন এবং বললেন, “হে প্রতিপালক, এটা তোমার এবং এটা তোমার রসূলের । আমি 
সেটার উপর বায় 'আত গ্রহণ করেছি, যার উপর তোমার রসূল যায়'আত করেছেন।” এ খবর পেয়ে সাহাবা কেরাম বললেন, “আহা! যদি লোকটা মদীনা 
শরীফে পৌছতে পারতো তবে তার প্রতিদান কতোই মহান হতো!” জার মুশরিকগণ উপহাস করলো এবং বলতে লাগলো, “যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো 
সেটা পেলোনা ।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


চাকা-২৭২, তার ওয়াদাসমূহ এবং তীর অনৃধহ ও দয়ায়। কেননা, কর্তব্যের দিক থেকে কোন বন্ধু তার উপর ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়। তার শান এর 
বহু ডধো। 


আস্আলাঃ যে কোন ব্যক্ত পৃণ্যের ইচ্ছা করে এবং সেটা পূরণে অক্ষম হয়ে যায় সে সেই বন্দেগীর সাওয়াব পাবে । 
মাস্আলাঃ বিন্যা্জন, জিহাদ, হজ্জ, যিয়ারত, এবাদত-বশ্দেগী, পৃথিবীতে অনাসক্তি, অকলে তুষ্টি এবং হালাল নি তালাশ করার জন্য ভুমি ত্যাগ 
করা আল্লাহ্‌ ও রসূলের শ্রতি হিজরতেরই শামিল। এ পথে মৃত্যুবরণকারী শুতিান (পুরা) পাবে। 
চ্ীকা-২৭৩, অর্থাৎ চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত পড়বে; 
ড্রীকা-২৭৪. কাফিরদের ভয় “কুসর' (নামায় সংক্ষিপ্ত) করার জন্য পূর্বশর্ত নয়। 

সারাহ 


Sade 


ADA 
1৯ 


হাদীসঃ ইউ'লা হবলে উমাইয়া হযরত 
ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে 
বললো, "আমরা তো নিরাপদে আছি। 
অতঃপর আমরা 'বৃসর' করবো কেনা” 
বললেন, “আমারও তাতে আন্চর্য 
লাগতো। তখন আমি সৈয়দে আলম 
সান্তান্তাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসাকরলাম। হুযুর এরশাদ করলেন, 
এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট 
থেকে 'সাদক্হ' (দান)। তোমরা ভার 
সাদকাহ্‌ গ্রহণ করো ।” 

এ থেকে এ মাস্আলা জানা বায় যে, 
সফরের মধ্যে চার রাক'আত বিশিষ্ট 
নামাযকে পুরোপুরি পড়া জায়েয নয় 
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350৩৫ 


ধ্য বিদ্যমান রয়েছেন (২৭৫), অতঃপর, 
তাদের ইমামত করেন (২৭৬), 











কেননা, যেসব বস্তু কাউকে মালিক 
বানানোর যোগা নয় সেগুলোর সাদকাহ্‌ 
নিছক ইসবাত' (গুনাহ ক্ষমার আশায় 





৯, দান করা) মাত গ্রত্যাখ্যানের অবকাশ 
রাখেনা । আয়াতের অবতরণকালে সফর আশংকামুক্ত ছিলোনা । এ জন্য আয়াতের মধ্যে সেটার উল্লেখ অবস্থার বিবরণ মাত্র; কৃসর করার পূর্বশর্ত নয়। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর ক্রিআতও এর পক্ষে দলীল, যার মধ্যে ৯০১১, রয়েছে +-১৬।ব্যতীত। সাহাবা 
কেরামেরও এটার উপর আমল ছিলো যে, তারা নিরাপদ সফরসমূহেও 'কৃসর' পড়তেন। যেমন উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ থেকেও প্রমানিত হয় এবং 
জন্যানঃ হাদীস শরীফসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। আর পূর্ণ চার রাক'আত পড়ার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাদ্কাহ্‌ প্রত্যাখ্যান করা অনিবার্য হয়ে 
সায়। এ জন্য 'কৃসর' জরুরী। 
সফরের সময়সীমা 


আবাস্জালাঃ যে সফরে নামাযে কৃসর করা হয় সেটার ন্যুনতম সময়সীমা তিন রাত তিন দিনের দূরত্ব (অতিক্রম করার সময়ই), যা উট অথবা পদ্রজে 
তা্ারি গতিতে অতিক্রম করা যায়। আর সেটার পরিমাণনমূহ স্থল, সাগর এবং পাহাড়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে; সুতরাং যেই দূরত্ব মাঝারি 
জিতে অতিক্রমকারীরা তিন দিনের মধ্যে অতিক্রম করে সেই সফরে 'কৃসর হবে। 

জালা: সুসাফিবের ্রতগতি ও হীরগ্তি কোন বিবেচনার বন্তু নয় ডাই সে তিন দিনের দুরত্ব তিন সন্টার মধ্যে অতিক্রম করুক, তখনো “কুসর' পড়তে 
হারে । আর যদি একদিনের দূরত্ব তিন দিনেরও অধিক সময়ে অতিক্রম করে তখন “কৃসর' পড়তে হবেনা । মোট কথা, দূরত্ই বিবেচ্য 

জ্স-২৭৫. অর্থাৎ স্বীয় সাহাবা কেরামের মধ্যে। 


উন্স-২৭৬. এতে ভয়সন্ধুল অবস্থায় জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার বিবরণ রয়েছে। 


শানে নুষূলঃ (একদা) জিহাদে যখন মুশরিকগণ রসূল করীম (সাল্লান্পাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখলো যে, তিনি তার সমস্ত সাহাবীকে সাথে নিয়ে 
(জমা'আত সহকাবে যোহবের নামায আদায় করছেন, তখন তাদের আফসোস হলো যে. কেন তারা ও সময় হামলা করেনি এবং পরস্পর একে অপরকে 
বলতে লাগলো যে, কতই সুবর্ণ সুযোগ ছিলো । তাদের মধ্যে কেউ কেট বলতে লাগলো, “এর পরে আরেকটা নামায আছে, যা মুসলযাদের নিকট আপন 
াভা-পিতা আশাও বয়, সর্ণাৎ আসরের নামায় । যখন মুসলমানশাণ এ নামায আদায় কৰাৰ জন্য দণ্ডায়মান হবে তখন পূর্ণ শক্তি কারে হামলা করে 
তাদেরকে হত কৰো৷” তখন হত ডিলান আলি সালাম) নাখিল হলেন এবং তিনিপৈয়দেজালম পোনা তালা জালা ও়ালাচাম) 
-এর দরবারে আরয করলেন, “এয়া রাসূলাল্লাহ, এটা “ভয়ের সমনজ্ নামায (১৪৯ ৪০৪) এবং মহান আল্লাহ ফরমাচ্ছেন মু 
চীকা-২৭৭, অর্থাৎ উপস্থিত মুসীদেরকে দু'দলে বিভত করা হবে। তাদের একদল আপনার সাথে থাকবে। আপনি তাঁদেরকে নামায পড়বেন এবং 
অপ্রদল শষ মুকাবিলায় দণা়মান থাকবে। 

টীকা-২৭৮. অর্থাৎ যে সব লোক শত্রু যুকাবিলায় থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, যদি জমা'আতে অংশগ্রহণকারী 
নামাযী উদ্দেশ্য হয় তবে এসব লোক এমন হাতিয়ার সাথে রাখবে, যাতে নামাযের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি না হয়। যেমন তরবারী ও গঞ্জর ইত্যাদি। কোন 
কোন ভাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- হাতিয়ার সাথে রাখার নির্দেশ উভয় দলের জন্য এবং এটাই সতর্কতার নিকটবর্তী । 

ীকা-২৭৯. অর্থাৎ উভয় সাদা করে রাকাআত পূর্ণ করে নেবে। 


'ঢীকা-২৮০. যাতে শত্রুর মুকাবিলায় দশায়মান হতে পারে। 











চীকা-২৮১, এবং এখন পর্যন্ত শত্রুর [সুরার ১৮৬ 

মুকাবিলায় ছিলো, উচিৎ যেন তাদের মধ্য থেকে একটা দল 

চীকা-২৮২, আশ্রয়" মানে বর্ষণ (৯১3) বঙ্গে থাকে (১৭৭) এবং তারা (অপর | ৩৪2৮ 

ইনি বহল সব আৱ, বলো SATE ডি 

শক্তর হামলা থেকে রক্ষা পাপা যায়। [(২৭৮)। অতঃপর যখন তারা (যারা লাখে। নেবে এ] 

এগুলো সাথে বাখা শ্রত্েক অবস্থার EB; ANSI 

ওয়াজিব; যেমন আবল্ে এরশাদ হচ্ছে- টিলা দি 
15১১৯ ১১০ । অন্যান্য (২৮০)। এবং এখন দ্বিতীয় দল আসবে, 45 টু 

হাতিয়ার সাথে রাখা মুস্তাহাব । তখনো পর্যন্ত নামাযে শরীক ছিলোনা 20720 ০ 

“নামাযে খাউফ+-০৯৯/1৪-+) |(২৮১), এখন তারা আপনার মুক্তাদী হবে এবং ৩5185440795 

বা ‘ভয়ের নামায়'_এর সংক্ষিপ্ত নিয়ম যেন স্বীয় আশ্রয় এবং হাতিয়ার নিয়ে], তন 

হচ্ছে- প্রথম দল ইমামের সাথে এক [অবস্থান করে(২৮২)। কাফিরদেরকামনা হচ্ছে জেলা 





রাক'আত পূর্ণ করে সক্রর মুকাবিলায় |যে, কখনো তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং 

চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল যারা শত্রুর [আসবাব পত্র থেকে অসর্তক হয়ে যবে, তখনই 
মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিলো (তারা) এসে [তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে |: 
ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়বে। [(২৮৩)। 

অতঃপর শুধু ইমাম সালাম ফেরাবেন ও পর 
প্রথম দল সে দ্বিতীয় রাক'আতব্রিআত ~ 
ছাড়াই পড়ে নেবে এবং সালাম ফেরাবে ও শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর বিতীয় দল আপন স্থানে এসে এক রাক “আত, যা বাকী ছিলো, কিবা 
সহকারে পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে। কেননা, এসব লোক হচ্ছে'মাসবূক' (যারা প্রথম ভাগের নামায ইমামের সাণে পড়তে পারেনি) এবং প্রথম দল “লাহিকুশ 
প্রেস, যে ্রথমে নামায ইমামের সাথে পেয়েছে, কিছু মাঝখানে বা শেষে কোন কারণবশতঃ পড়তে পাক্েনি।) হযরত ইবনে মাসৃষ্টদ লিসা 
আনৃহ থেকে, বিশ্বকল সরদার সালাললাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে 'সাললগতুল খাউফ' (ভয়ের নামায) আদায় করেছেন বলে বর্ধিত আছে। হুর (দঃ)- 
এর পরও 'নামাযে থাউফ' সাহাবা কেরাম পড়তে থাকেন। ভয়সন্ধুল অবস্থার মধ্যে ক্র মুকাবিলায় এ ধরণের গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করার ঘটনা 
থেকে একথা জানা যায় যে, জমা'আত কতই জরুরী । 

আলাইলঃ সফরের অবস্থায় যদি এ ধরণের ভয়ের সন্ুখীন হয় তবে তার নামাযের এ বিবরণ দেয়া হলো, কিন্তু যদি 'ুক্রম’ (মুগানিল্স নয় এমন লোক) 
এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তবেইমাম চার রাক্‌'আত বিশিষ্ট লামাবলমূহের মধ্য প্রতি দলকে দু" দু'রাক'আত পাড়াবেন ।আর তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে 
প্রথম দলকে দু'রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে এক (রাক'আত পড়াবেন)। 

চীকা-২৮৩. শানে নযূলঃ যখননবী করীম সাল্লারাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম‘যাত-আার-রাব্’-এর যৃদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এবং শক্ত পক্ষেরঅনেক 
লোককে গ্রেফতার করলেন, পদীমতের বিপুল মালও হস্তগত হলো এবং কোন মুকাবিলাকারী ও শক্র অবশিষ্ট থাকলো না, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম বিশেষ শরয়োজনে এবলকী জলদলে প্তাশরীক্ষ নিযে যান । তখন শক দলীয় জট স্যক্তি্যাঘ্বরিস বালে হারিস সুহারেরী এসংবাদ পেয়ে গোপনে 
পাহাড় থেকে নেমে আসলো এবং হঠাৎ হযরত (সা্লান্লাহ আলায়হি ওলনাপান্লাম)-এব নিকট গিরে পৌছলো আর তরবারি ইয়ে বলন্ডে লাগলো, “হে 
মুহাম্মদ (সান্রাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এখন তোমাকে আমার হাত খেকে কেরক্ষা করবে?” হুযূর (দঃ) এর জবাবে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা ।” 
এবং দো'আ করলেন। যখনই সে হুযুর (দঃ)-এর উপর তরবারি চালনার জন্য উদ্যত হলো, তখনই সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং তরবারি 











হাত থেকে ছুটে গেলো। হুযূর (দঃ) সে তরবারি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “তোমাকে আযার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?” সে. 
ঙ্গাকারী কেউ নেই" এরশাদ করেন,“ ২4৯,544 21 2৯535552351 34545 
ুরবারি তোমাকে ফেরৎ দেবো।” সেতা করতে অস্বীকৃতি জানালো আর বললো, “এরই অঙ্গীকারকরতে পারি যে, আমি আপনার সাথে কখনো যুদ্ধ করবোনা 
এবংআমরণ আপনার কোন শক্রর সাহাযা করবো না।” তিনি (দঃ) তার তরবারি তাকে ফেরৎদিলেন । সে (তখন) বলতে লাগালো, “হেমুহামমদ সোল্লাল্াহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! অপনি আমার চাইতে বহুগুণে উত্তঘ।” এরশাদ করেন, "হা, আমার জন্য এটাই শোভাময়।” এই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত শরীফ 
নাছিল হয়েছে। আর হাতিয়ার ও আস্মরক্ষার সরঞ্জাম সাথে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আহুমনী) 


টীকা-২৮৪. যে, সেটা সাথে রাখা সর্বদা জরুরী। 
শানে নৃযুলঃ হযরত ইবনে আববাস গাপিযাাহ আনহুম বলেন, “হযরত আলুর রহমান ইবনে আইফ (রাদিয়প্লাহ তা'আলা আলহ) আহত ছিলেন এবং 


তন হাতিয়ার সাথে রাখা ভার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন হিলো। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং ওযরের অবস্থায় হাতিয়ার খুলে রাধার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। 





টীকা-২৮৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'যিকর'বা 
স্রাঃ ৪ নিসা ১৮৭ পারা & ৫ | স্মরণকে সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখো এবং 
এবং বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় ERE ue ভুলে OOS 
i অলস হয়ো না । হযরত ইবনে আবাস 
(লয় আন্হমা) বলেছেন যে, 
“আন্লাহৃতা'আলাশ্রত্যেকফরযের একটা 
? সময়সীমা নিদিষ্ট করেছেন একমাত্র 
“বিকর' বাতীত; সেটার কোন সময়সীমা 

রেখেছেন lj 
ET রাখেন নি বরং এরশাদ করেন, “যিকর 
3402224519 | করোদপ্ায়যান হয়ে, বসে, করটসমূহের 
নাও তখন আল্লাহ্র স্মরণ করো-দওয়মান হয়ে 98042 চা উপর শিলে 
ও উপবিষ্ট হয়ে এবং করটসমূহের উপর শুয়ে 5 1৬5 4 


স্থলে হোক কিংবা জলে, সক্ষরে কিংবা 
es অতঃপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও 093601985300] | বত, সত ও অভাব অবস্থায়; 


Secs ex সুতায় এবং অসৃস্থতায়; গোপনে এবং 
35৫ | হত 
16৫] সঙালাঃ এ থেকে নামৰ 
১৮ ১ | অব্যবহিত পরেই 'কলেমা-ই-তাওহীদ' 
টপ? পাঠ করার সপক্ষে পরাণ স্থির করা যেতে 

42286 || পরে,যেযন ণীর-মশাইথের নিয়মরয়েছে 






















নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য সময়- ৩৫ 





১০৪. এবং কাফিরদের তালাশ করার বেলায় 196012৩ 
আলস্য করোনা । যদি তোমরা ক্রেশ পেয়ে 22 








0৯৮৮ 


পাও । এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে সেই SUR 





০3722৬ | এৰংসহীৰ্হাদীস সমূহ েকেও্ৰবাণ্ত। 

|আশা রাখো যা তারা রাখেনা । এবং আল্লাহ্‌ Se N56 E ৫ যিকর'-এর মধ্যে “তাসবীহ! 
জ্ঞানী, গুজ্ঞাময় (২৮৭) । hess 

. (ব্যানানা পাঠ করা), “তাহ 

লন ভাজ (আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা) ‘তাহ্‌লীল' 


(লা-ইলাহা ইলরাল্াহ পাঠ করা), তাকবীর" 
(আল্লাহ আকবর বলা), 'সানা' 














[লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেন (২৮৮) যেভাবে, (সুবহানাকা বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা- বাকা 
আবৃত্তি করা) এবং “দো'আ' ঘোনা) 
bet aor ted করা সবই শামিল রায়ছে। 








টীকা-২৮৬. কাজেই, এগুলোর সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য । 

চীকা-২৮৭. শানে নযুলঃ উদর যুদ্ধ থেকে যখন আৰু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা ঘিরে যাচ্ছিলো তখন রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম) 
যে সৰ সাহাবী উদর যুদ্ধে অংশগহণ করেছিলেন, তাদেরকে মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করার জনা নির্দেশ দিলেন। সাহাবা কেরাহ ছিলেন আহত তারা 
লিজেদের আহত হওয়ার কথা আরয করলেন। এরই ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাখিল হয়েছে। 

টীকা-২৮৮. শানে নুযূলঃ আন্সার সম্প্রদায়ের বনী যোফর গোত্রের এক ব্যক্তি তা*মাহ ইবনে উবায়রাক স্বীয় প্রতিবেশী কাতাদাহ ইবনে নোস্যানের লৌহ- 
বর্ম চুরি করে সেটা আটার বস্তার মধ্য লুকিয়ে যায়দ ইবনে সামীন ইহুদীকে গোপনে রাখতে দিলো। যখন বর্ষের তল্লাশী চালানো হলো এবং তা'মার 
পর সন্দেহ করা হলো তখন সে অঙ্গীকার করলো আর শগথ করে বসলো। 


এদিকে বন্তাটা ছেড়া ছিলো এবং তা থেকে আটা মাটিতে পড়েছিলো। এর সূত্র ধরে লোকেরা ইহুদীর বাড়ী পর্যন্ত গৌছলো। বন্তা সেখানে পাওয়া গেলো। 


ইহুদী বললো, তা'মাহ্‌ তাব নিকট সেটা রেখে গেছে এবং ভাদের একটা দল তার পক্ষে সাক্ষী দিলো । আর তা'মহ্র গোত্র বনী যাফরের লেকেরাং্র 
মর্ম পরতীজ্ঞা করলো যে. তারা ইহুদীকেই চোর সাব্যস্ত করবে এবং এর উপর শপথ করে ফেলবে যাতে তাদের গোত্র লজ্জিত না হয়। আর তাদের কাগ্য 


ছিলো যে, রসূল করীম (দঃ) তা'াহকে 





জুরি 


১৮ 





পার হত 



















নির্দোষ খালাস দেবেন এবং ইহুদীকে 
শান্তি দেবেন। এ জনা তালা হুযূর (দঃ)- 
এর সামনে তা'মাহুর পক্ষে এবং ইহুদীর 
বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এ সাক্ষোর 
উপর কোন আলোচনা-সমালোচনা 
হয়নি। এ ঘটনা সম্পর্কেই এ আয়াত 
নাবিল হয়েছে। (উল্লেখ্য) এ আয়াত 
সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা এসেছে এবং 
সেগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধও 
রয়েছে। 

চীকা-২৮৯. এবং জান দান করেছেন। 
ইল্ষে ইয়াকীনী' যেহেতু এষ দৃঢ়ভাবে 
প্রকাশিত, সেহেতু সেটাকে (ইল্‌মে 
ইয়াকীন)'দেখা' অর্থে বাবহাবকরেছেন। 
হযর৩ ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 
বর্ণিত, কখনো কেউ যেন একথা নাবলে, 


আল্লাহ্‌ আপনাকে দেখিয়েছেন (২৮৯) এবং 
প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা । 
৯০৬ এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। 
[নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 
৯০৭. এবংতাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া কারোনা, 
[যারা আপন আত্মাসমূহকে অবিশ্বস্ততার মধ 
নিক্ষেপকরে (২৯০) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালবাসেন 
[না কোন মহা গ্রতারণাকারী পাপীকে । 
৯০৮. লোকদের নিকট থেকে গোপন থাকে | 
[এবং আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকেনা (২৯১) 
|এবং আল্লাহ্‌ তাদের নিকটেই আছেন (২৯২)| 
[যখন অস্তরে সে কথার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা| 
আল্লাহ্র অপছন্দনীয় (২৯৩) এবংআল্লাহ তাদের 
পরিবেষ্টন করে আছেন। 


আল্লাহ আমাকে যা দেখিয়েছেন আমি ১০৯৯. শুনছো, এই যে তোমরা (২৯৪)! 
সেটার ভিত্তিতে ফয়সালা করেছি ৷" | পার্থিব জীবনে তোমরা তো তাদের পক্ষ থেকে 


[ঝগড়া করেছো। সুতরাং কে তাদের পক্ষ থেকে 
[ঝগড়া করবে আল্লাহ্র সাথে কিয়ামতের দিনে 
[কিংবা কে তাদের মধ্যন্থৃতাকারী হবে? 
১১০- এবং যে কেউ মন্দ কাজ কিংবা স্বীয় 
|আত্বারউপর' 


চোখের সামনে (প্রকাশ) করে দিয়েছেন। 
আর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত 
১৪ (অধিক সঙজাবনাময় ধারণা)- 
এর মর্যাদা রাখে। 

চীকা-২৯০. নির্দেশ অমান্য করে। 
টাকা-২৯১. লজাবোধ করে না 
টীকা-২৯২. তাদের অবস্থা জানেন। 
তাঁর নিকট থেকে তাদের রহস্য গোপন 
থাকতে পারেনা 
চীকা-২৯৩. যেমন তা'মাহ্র পক্ষপাতিত্ব 
করতে গিয়ে মিথ্যা শপথ এবং মিথ্যা 
সাক্ষ্য দান করা 

ঢীকা-২৯৪. হে তা মাহ্‌র সং! 


টীকা-২৯৫. কাউকে অপরের পাপের 
উপর শত প্রদান করেনা । 


[নিকট থেকে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহকে 
ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে। 
৯১৯- এবং যে পাপ উপার্জন করে, তাহলে 
[তার তার আত্মার উপর পতিত হয়; 
এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (২৯৫)। 
৯১২ এবং ঘে ব্যক্তি কোন দোষ কিংবা পাপ 
[উপার্জন করেছে (২৯৬), অতঃপর সেটা কোন; 
[নিরপরাধ ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করেছে, সে 
অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য ওনাহ্‌ বহন করেছে। 
বব - 
৯৯৩. এবং হে সাহবৃব ! যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ 
ও দয়া আপনার উপর না থাকতো (২৯৭) তবে! 
[তাদের মধ্যেকার কিছু লোক এটা চাচ্ছে যে, 
[আপনাকে ধোকা দেবে; এবং তারা নিজেরা; 
[নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে (২৯৮)। 





অত্যাচার করে.অতঃপর আল্লাহর 
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আনহা - ১. 


৭৪৪] 





টীকা-২৯৬. 'সগীরাহ' (ছোটখাটো 
পাপাচার) কিংবা 'কাৰীরহ’ (মহাপাপ, যা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয়না) । 


ীকা-২৯৭. আপনাকে নবী ও নিষ্পাপ করে এবং রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা দবারা। 
টীকা-২৯৮. কেননা, সেটার প্রতিফল তাদেরই উপর বর্তাবে। 


চীকা-২৯৯. কেননা, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সর্বক্ষণের জন্য নিষ্পাপ করেছেন 
চীকা-৩০০. অর্থাৎ কোরআন করীম 
ভীকা-৩০১- ধর্মীয় বিষয়াদি, শবীয়তের বিধানাবলী এবং অদৃশ্য জঞানসমূহ 


াস্আলাং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় হাবীব (দঃ)-কে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ দান করেছেন এবং কিতাব ও হিকমতের 
রহস্যাবলী ও হাব্ীৃতসমূহের উপর অবহিত করেছেন। এ মাসআলাটা কোরআন করীমের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে প্রযাণিত। 


চীকা-৩০২. যে, আপনাকে সে সব নি'মাত (নুহ) সহকারে বিশে উল্লেখযোগ্য করেছেন । 


চীকা-৩০৩. এটা সমস্ত মানুষের বেলায় ব্যাপক । 





পারা ঃ ৫ | চীকা-৩০৪- এ আয়াত এ কথার প্রমাণ 
যে, ইজমা" বা উদ্বভের একমত্য 
"শরীয়তের দনীল।' সেটার বিরোধিতা 
করা বৈধ নয়: যেমনিভাবে কিতাব ও 
সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করা বৈধ নয়। 
(মোদারিক) 


আর এটা থেকে প্রমাণিত হলো যে, 


bene উন 
50৮41580548 খু 
মুসলমানদের পথই সিরাতুল মুত্তাকীম' 


15483508595 | ৰা লোলা পথ। হাদীস শরীফে বৰ্ণিত 
গ৩১57০/35 | যে জমা আাত-এরউপরআাছর 
চক) | az বম আব 
852৩১ | জনা'আাতের অনুসরণ করো। যে 

oe ন) যুলমানদের জয়া'আত বা দল থেকে 


টি, এ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, হক বা সত্য 





এ মযহাব (মতাদর্শ) হচ্ছে আহলে সুন্নাত 

ME টি গা লাকা । 

ভাস ] ীা-৩০৫, শালে বুল হত 
ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা 
আনছমা).এর অভিমত হচ্ছে যে, এ 
96964545486] | আঘাত শরীফ এক গ্রাম বৃদ্ধ বাক্ির 
Ee bE ET সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্কুল 
টি সরদার (সপ্লান্াহ্‌ আলায়হি ওয়াসান্লাম)- 
43:55 এর দরবারে হাখির হয়ে আরব করলো, 
"হে আল্লাহ্র নবী! আযম বৃদ্ধ, গুনাহসমূহে 
নিমজ্জিত; কনুুখন থেকে আমির 
212040848] "| পক লা কি এবং ছার উপর 
en St ঈমান এলেছি, তখন থেকে আমি কখনো 
তার সাথে শির্ক করিনি, তিনি ছাড়া 
কাউকে (প্রকৃত) সাহায্যকারীন্ধগে হণ 
করিনি, দুঃসাহসিকতার সাথে গুনাহেলিপ্ত হইনি এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমি এ ধারণা করিনি যে, আমি আল্লাহর আওতা থেকে পলায়ন করতে পারবো। 
আমি লক্িত, তাওবাকারী এবং গুনাহ্র ক্ষমাপ্রার্থী আল্লাহর নিকট আমার কি অবস্থা হবে?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ লাহিল হয়েছে। এআয়াত শরীফ 
এমৰ্মে সুস্পষ্ট দলীল (০--) যে, "শির্ক" ক্ষমা করা যাবে না, যদি মুশরিক স্বীয় শির্কের উপর মৃত্যুকরণকরে। কেননা, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুশরিক, 
কুপন শির্ক থেকে ভাবা করে এবং ঈমান আনে তার তাওবা ও ঈমান মাকবৃল হয়। 








ব-৩০৬- অর্থাৎ রগ মৃর্তিগলোকে; যেমন- লাত, ওয্যা, মানাত ইত্যাদি । এগুলো ৷ স্্ীকপী প্রতীমা এবং আরবের প্রত্যেক গোবের (নিজস্ব) বোত্‌ 
ছিলো, যাকে তারা পূজা করতো এবং সেটাকে সে গোতের 'উনস' ্ী-পরতীমা) বলতো । 


রত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা) থেকে বর্ণিত ক্রিআতে 53151 (ইল্লা আওসানান্‌) এসেছে এবং হযরত ইবনে আববাস (র।নয়াললাহ 


আনৃহুমা)-এর ক্রআতে . ১১1) ইল্লা ইসনান' এসেছে। এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, ইনাস' দ্বারা বোত্ই বুঝানো হয়েছে। 


এক অভিমত এটাও আছে যে, আরবের মৃশরিকগণ স্বীয় বাতিল উপাসাদেরকে "খোদার কন্যা" বলতো । অনা এক অভিমত হাচ্ছে যে, বোতত্ুলোকে অলংকার 
ইত্যাদি পরিধান করিয়ে স্ত্রী লোকদের ন্যায় সাজাতো। 


ভীকা-৩০৭. কেননা, তা খরপোচনা শিকার হয়ে প্রতিষা পৃলা কৰে। 

















চীকা-৩০৮ শয়তান, য় পার 
ঢীকা-৩০৯. তাদেরকে আমার অনুগত 85459623585 
ক্রবো। হ 8845%525 
চীকা-৩১০. বিভিন্ন ধরণের। কখনো 1১৮. যার উপরআল্লাহভিশম্পাতকরেছেল টে ক 
দীঘ জীবনের, কখনো পার্থিব আরাম- [এবং (সে) বলেছে (৩০৮), “শপথ রইলো, ৩০৬০৪ 
আয়েশের, কখনো কু-মনোবৃত্তিসমূহের, | আমি তোখার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছুনির্ারিত 8758459য5 
কখনো এটার, কখনো ওটার । [অংশ অবশ্যই নেবো (৩০৯)। 
হি, সুতরাং তারা এমন করলো | ১১৯. শপথ রইলো, আমি নিশ্চয় তাদেরকে 
যে, উটুনী যখন পাচবার প্রসব করতো, | পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে ৫1565414254 
7৮128 2 
ওটা দ্বারা উপকৃত হওয়াকে নিজেদের [তাদেরকে নির্দেশ দেবো ।অতঃপর তারা চতুষ্পদ কি 086৬প$ 
উপর হারাম কবে নিতো এবং সেটার দুধ [পত্র কর্ণচ্ছেদ করবে (৩১১) এবং নিশ্চয়ই ১86581356, 
বোতগুলোর জন্য নির্ধারিত করে নিতো । [তাদেরকে বলবো । অতঃপর তারা আল্লাহ্র সৃষ্ট 1৫8১722078০ 
আর সেটাকে 'কহীরাহ' বলতো তান | বদ্তুণুলোকে বিকৃত করবে” (৩১২); এবং থে ৪৩৯৩০ 
তাদের মনে একথা বছমূল করেছিলো [আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে নুরে গ্রহণ ০৮০০ 
যে, এমন কাজ করা ইবাদত। [করছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। 
চীকা-৩১২- পুরুষদের নারীদের মতো |১২০. শয়তান তাদেরকে প্রতিষ্রুতি দেয় ৫,৮০৫ এ 
দীন পাখা পরিধান কা, নারীদের | এবং (তাদের মধ্যে) মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এটি 
ন্যায় কথাবার্তা বলা ও আচরণ করা, |(৩১৩) এবংশয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় 0৮] 
মা উর ইত্যাদি দিয়ে |না, কিন্তু খোকার (৩১৪)। 
শরীরের উপর উদ্ভি আকা এবং চুলের | 294407 AZ 2 
মধ্য চুল মুড়ে বড় বড় ভটলা পাকানোও [টুইট ea) ৰ Ce এ দর 
এর মধ্যে শামিল রয়েছে। কৃতি পাবার স্থান (তোরা) পাবে না। 80218 
৯২২. এবংযারা ঈমান এনেছে এবংসৎ কাজা নিন 20004) 22-2 
চীকা-৩১৩. এবং হৃদরের মধ্যে বিভিন্ন ket 57954 8)1$ 
ধরণের মিথ্যা বাসনা ও প্ররোচনা সৃষ্টি Bl bat লিয়ে বে তাঁদের ৩5585528৮45 
করে, যাতে যানুষ পথভ্টতার মধ্যে ০3 ১১৮৮ নে a 
5 মধ্যে থাকবে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; আল্লাহ্‌ 
টীকা-৩১৪- কেননা, যে বস্তুর উপকারের [অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য? 
পিস পেটা | ১২৩. কাজ সা তোমাদের বেয়াল খুশী 35% 
|অনুসারে (৩১৫) এবং না কিতাবীদের কামনা ০০] 
টীকা-৩১৫. যা তোমরা ধারণা করে [অনুসারে (৩১৬) ৷ যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে ৭1 টু SAL 
বসেছো যে, বোত্‌ তোমাদের উপকার |(৩১৭) (সে) তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্‌ Ce 4 পি দি 44 
করবে ব্যতীত নিজের জন্য না কোন অভিভাবক পাবে, ০ 
চীকা-৩১৬. যারা বলে, “আমরা আল্লাহর [না কোন সাহায্যকারী (৩১৯)। 

















পুত্র ও প্রিয় পাত্র। আমাদেরকে আগুন ] 
দিন কতেকের অধিক আলাবে না” 

ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণাও মুশরিকদের ন্যায় বাতিল। 
টাকা-৩১৭. চাই মুশরিকদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে। 
ভীকা-৩১৮. এ হুমকি কাফিরদের বিরুদ্ধে। 





গীকা-৩১৯. মাস্আলাঃ এ'তে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কর্মসমূহ ঈমানের 'অংশ' নয় 
'িকা-৩২৩. অর্থাৎ আনুপত ও নষ্ট বলব করেছে? 
ীকা-৩২১. যা দ্বীন ইসলামেরই মতো । হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়ত ও দ্বীন নবীকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্তাম)-এর 
হীনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ছ্ীন-ই-মৃহাম্মনীর (দঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী তা থেকেওঅধিক ৷ দীন-ই-মুহমমদীর অনুসরণ করলে হযরত ইব্াহীম(আ্ায়হিস সালাম)- 
এর হীন ও শরীয়তের অনুসরণ হয়ে যায় যেহেতু আরবের লোকেরা এবং ইহুনী ওখৃষ্টানগণ সবাই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামের প্রতি সম্পর্ক স্থাপনে 
গর্ববোধ করতো এবং তার শরীয়ত তাদের সবারনিকট গহ ীয় ছিলো। যেহেড় শরীয়তে মুহাম্মদ (দঃ) সেটাকে শামিল করে নেয়। কাজেই, তাদের সকলের 
জন্য দবীন-ই-মুহাম্দীর মধ্যে দাখিল হওয়া ও সেটাকে গ্রহণ করা অপরিহার্য । 
ভীকা-৩২২. ১৯ (০১ শদের মূল) খাঁটি ভালবাসা এবং (শেখা বাতীত) অন্য কারো থেকে সম্পর্কচ্ছেদকেই বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম 
আলায়ছিল সালাত ওয়াতু তাললীষাতও 
এ ধরণের গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। 
এজন্য ডাকে 'বলীল' বা আল্লাহর ঘনিষ্ট 
3০০৫০) | ৰহ তত করা হয়। 
৫ ৫4৭6524%৮ এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, “খলীল' 
11৮১ 
ELINA | পলৰ ও নিত । এ অৰ্টাও হযরত 
ন্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়। 
21023 | উন্লেখা, অমন্ত নবী (আলায়ছিযুস 
25655390445 | লাম) এরম যেসব পূ্ণতারয়েছে, 





ইবাহীমের দীনের উপর চলে (৩২১). যেপ্রত্যেক ঠা 4442 ১৪3.2 9.১1% = || সৰইনৰীকুন সরদার (সম্যা্াহ আলায়হি 
প্রকার বাতিল থেকে পৃথক ছিলো? এবং আল্লাহ্‌ Ll 


ওয়াসান্তাম)-এর মধ্যে রয়েছে। হুযূর 
৪৫১2৯), | (দ%)আন্যাহ্র ‘বলীল’ও। যেমন বোখারী 
ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে; এবং 
'হাবীব'-ও; যেমন তিরম্ীষী শরীফের 
১০) ৮৫৩৮৫। 5১ | হাদীসে আছে যে, [হুযুর (দঃ) এরশাদ 
SITIES ৮ ] করেলা, “আমি আলা "হাবীব" এবং 
28১ % | এটা আনি অহংকার করে বলছি" 
চীকা-৩২৩. এবং সেগুলো তারই জ্ঞান 
ও কুদরতের আওতার মধ্যে রয়েছে। 
জ্ঞানেরআওতা এটা যে, কোন বন্তুরজনা 
ফতওয়া' জিজ্ঞাসা করছে (৩২৪)। আপনি এ. £ ১০7) ১ 005034942 ] যত ধরণের দিক থাকতে পারে, তনধ্য 
বলে দিন, “আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে 20000808544] কোন দিকই ‘জ্ঞান’ বহির্ভূত থাকে না। 
তৰা দিচ্ছে; এবং বেলে দিচ্ছে) 349844094, | গন. শন অকারণে 
00৮18055303 | আরবের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে 
ডো পক মৃতের পরিত্যকতসম্প্তির ওয়ারিশ সাবান 
388448089৯ | করতোনা খন রাস (উত্তরাধিকার) 
০১:১0:5৫ | সম্পৰ্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন 
তারা আরযকরলো, “হেআল্লাহর রসূল! 
নারী এবং ছোট শিশুরাও কি ওয়ারিশ 
সলিড | হবেঃ" হুযূর তাদেরকে এ আয়াত দ্বারা 
জবাব দিলেন। 
হযরত আয়েশ রাসয়াল্লাহ তা'আলা আন্হা বলেন, এতিমদের অভিভাবকদের নিয়ম ছিলো যে, যদি এতিম বালিকা সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিকারীনী হতো, 
তৰে তাকে স্বল্প মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে নিতো । আর যদি সুন্দরী ও সম্পদের অধিকারীনী না হতো তবে তাকে ছেড়ে দিতো। আর যদি সুন্দরী না 
হয়েও সম্পদশালীনী হতো, তবে তাকে বিবাহ করতো না এবং এ ভয়ে অপরের সাথেও বিয়ে দিতো না যে, সে সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ 
নালা এ আয়াতগুলো নাযিল করে তাদেরকে এসব স্বভাব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। 


কক্স-৩২৫. মীরাস থেকে 
কীক-৩২৬. এতিম 


উনিশ 

















চীকা-৩২৭. তাদের পূর্ণ প্রাপ্য তাদেরকে অর্পণ করো; 


টীকা-৩২৮- 'দুর্যবহার" তো এভাবে যে, ভার নিকট থেকে পৃথক থাকে, পানাহার সরবরাহ করেনা অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয় কিংবা 
বা গালিগালাজ করে । আর 'উপেক্ষা” এ যে, ভালবাসেনা, কথাবার্তা বর্জন করে কিংবা কম করে । 


ভীকা-৩২৯. 
টীকা-৩৩০. 


এবং এ আপোষ-নিপত্তির জন্য স্বীয় প্রাপ্যসমূহের বোঝা রাস করে নেয়ার উপর রাজি হয়ে যায় 
এবং ুর্্যবহার ও বিচ্ছেল উভয়টি অপেক্ষা শেয় 


টীকা-৩৩১. 


ভীকা-৩৩২. 
করো। তাদেরকে কষ্ট দেয়া, মানসিক 


টীকা-৩৩৩. তিনি তোমাদেরকে 
তোমাদের কর্মপমূহ্র প্রতিপান দেবেন 


চীকা-৩৩৪. অর্থাৎ যলি একাধিক স্ত্রী 


থাকে তবে এটা তোমাদের সামর্থ [| 


আওতায় নয় যে, প্রত্যেক বিষয়ে তোমরা 
তাদেরকে সমান রাখবে এবং কোন 
বিষয়েই কাউকেও কারো উপর আখাল্য 
পেতে দেবেনা- না মিল-মুহাবরতে. না 
কামনা ও আকর্ষণে, না সামাজিকতা ও 
মেলা-মেশায়, না দৃষ্টিপাত ও 
'মনোনিবেশে । ভোমরা চেষ্টা করেও এটা 
করতে পারবে না। কিন্তু যদি এতটুকু 
তোমাদের সাধ্যাতীত হয় (আয়াত 
দেখুন!) 

আর উক্ত কারণেই এসব বাধ্যবাধকতার 
বোঝা তোমাদের দায়িত্বে রাখা হয়নি 
এবং আন্তরিক ভালবাসা ও স্বভাবজাত 
আকর্ষণ, যা তোমাদের ইখ্তিয়ারাধীন 
নয়, তাতে সমতা রক্ষা করার নির্দেশ 
তোমাদেরকে দেয়া হয়নি । 
চীকা-৩৩৫. বরং এটা জরুরী যে, যে 
পর্যন্ত তোমাদের সামর্থ্য ও ইখতিয়ার 
আছে সেই পর্যন্ত সমানভাবে আচরণ 
করো ।ভালবালা ইচ্ছাবীন বস্তু নয়, তবে 
পরিচ্ছদ ও কাছে রাখা এবং এমন সব 


১৯২ 


প্রত্যেকে আপন আবাম-আয়েশই চায় এবং নিজে কোল কষ্ট সহ্য করে অপরের আরামকে প্রাধান্য দেয়না; 
এবং অপছন্দনীয় হওয়া সত্তেও নিজের বর্তমান স্ত্রীদের উপর ধৈর্যধারণ করো, সঙ্গদানজনিত কর্তব্য প্রতি সত হয়ে তাদের সাথে ন 





১৩০. এবংযদিতারা উভয়ে (৩৩৬) পরস্পর 
পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তার প্রাচ্য দ্বারা 
[তোযাদের প্রত্যেককে অপরের দিক থেকে 
|অভাবমুক্ত করে দেবেন (৩৩৭) এবং আল্লাহ্‌ 
পরার, প্রজ্ঞাময় । 
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আলহিল্প _ ১. 





বিষয়ে সমতা রক্ষা করা তো ইচ্ছা ও ক্ষমতাভূক- এসব বিষয়ে উভয়ের সাথে সমান আচরণ করা আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য 


'টাকা-৩৩৬, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আপোষ-নিষ্পন্তি না করে এবং তারা পৃথক হওয়াবেই শ্রেয় মনে করে ও 'খুলা' সহকারে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় কিংবা 
স্বামী স্তরীঞে তালাক পদান করে তার “মহুর" এবং ‘ইদ্দডের' (তালাকের পর যে নির্ারিত সময স্ত্রীকে বিবাহ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হয়) মধ্যে 
খোরপোষের অর্থ আদায় করে দেয় এবং অনুরূপভাবে তারা 


টীকা-৩৩৭. এবং প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করবেন 


ডীকা-৩৩৮, তারই আনুগতা করো এবং ভীর নির্দেশের বরখেলাপ করোনা, “তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্বাদ) ও শরীয়ত (খোদায়ী বিধান)-এর উপর 
পুতিষ্ঠিত থাকো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, তাকওয়া ও পরহ্ষগারীর নির্দেশ প্রাচীন'( 7:৯১ ); সমস্ত উত্তের উপর এর তাকীদ খাদ 
হয়ে আসছে। 


ীকা-৩৩৯. সমথ পৃথিবী তারই 
অনুগতদের দ্বারা পরিপূর্ণ । তোমাদের 
কৃফরের কারণে তার ক্ষতি কি! 


















RCE 
দৰ ধ ornate mad ীৰা-৩৪০: সমস্ত সৃষ্টি থেকে এবং 
টি আগি ত ES ১৪ ০0955 তানের এবাদত থেকে । 
[হয়েছে এবং তোমাদেরকেও: যেন (তোমরা) 09206543832 | ীকা-৩৪১. নিচ করে দিতে পারেন 
আল্লাহকে ভয় করতে থাকো (৩৩৮) এবং যদি AKITA | ঈম্ষা-৩৪২. অর্থ এ যে, যে ব্যক্তির স্বীয় 
করো, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্রই যা ০৯০৮ বিনিময়ে 

১১১১১১৮১১০৯ ৬৩৬৩ lo ১ ২১-১৭০ 
[রয়েছে (৩৩৯); এবংআল্লাহঅতাবমুভ (৩৪০), 615.2% | হয়, আল্লাহ্‌ তাকে তা দিয়ে দেন এবং 
[যাবতীয় প্রশংসাভাজন। আখিরাতের সাওয়াব থেকে সে বন্চিত 
১৩৯. এবংআল্রাহরই হা কিছুআসমানসমূহে থাকে। আর যে বাত কর্ম আল্লাহর 
১ 08930583705 | সা এবং পরকালের সওয়াবের 


33539333 | উদ্দেশ্যে করে, তবে আল্লাহ্‌ দুনিয়া ও 
আধিরাত- উভয়ের মধ্যে সাওয়াব 





আৰ 329309] | নকাৰী মা যে বক আল্াহর 
নিয়ে আসবেন; এবং এর উপর ৭54১8 রর 


প্রার্থী হয় সে মূখ, নিকৃষ্ট এবং কাপুরুষ । 
(3990425 | ইল. কালা মন রে এবং 


- উজ 09580458065 | Ea লেন লন আয 
ন ৬৫, 0৩6৫ সম্পর্ক সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে বা 
বনানীর 
চীকা-৩৪৪. সত্য কথা বর্ণনার ক্ষেতে 
পাঠাব জগ এবং যা উচিত তা লা বলো 
৫৮৫ 9644 ীকা-৩৪৫. যথাযণভাবে সাক্ষ্য প্রদান 
৬ টস ১ 


এর, ই “যেমন কর্ম তেমন ফল’ 

৩৫ নি ীকা-৩৪৭. অর্থাৎ ঈমানের উপর 
5247951514১] থতিষ্ঠিত ৰাৰো এঅর্খ তখনই্যোজ্য 

[থেকে আলাদা হয়ে পড়ো; এবং যদি তোরা! < পু ৰ 

(হেরফের করো (৩৪৪) অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও Lise হৰে, যখন 1১৫4 হত 


(৩৪৫), তবে আল্লাহ্র নিকট তোমাদের! ঃ (২৪০২৭ ০৮৭ 
) ৯ 39833191 | জমপরকেই করা হয়। আর যদি 























144৮ (374) 24 | সম্বোধন ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে করা 

১৩৬. হেঈমানদারগণ। ঈমান রাখো আল্লাহ 0G | ne খবৰে, ও হে কোল কোন 
ও আল্লাহ্র রসূলের উ পর (৩৪৭) এবং সেই 684 | কিতাব ও কোন কোন রসূলের উপর 
ক ঈমান স্থাপনকারীরা! তোমাদের উপর এ 


(আয়াতে বর্ণিত) নির্দেশ হয়েছে।” আর 
লি সম্বোধন সুনাফিকদেরকে করা হয়, তবে অর্থ এ যে, “হে ঈমানের শু বাহ্যিক দাবীলারণণ। নিষ্ঠার সাথে ঈমান নিয়ে এসো" (এখানে) রুল" দ্বারা 
নরীকূল সরদার সান্তান্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাৰ' দ্বারা ঝ্রআন পাক'-এর বথা বুঝানো হয়েছে। 


লে ুযূলঃ হযরত ইবনে আবাস (দিলা তাআলা আনহ্মা) বলেছেন যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আসাদ, উসায়ন, সা'লাবাহ্‌ ইবনে 





কায়স, সালাম, সালমাহ এবং ইয়ামীনের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা কিওাৰী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার ছিলেন । (তারা একদিন) রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাহ)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, “আমরা আপনার উপর এবং আপনার কিতাবের উপর, হযরত মুসা 
কোললাযহিস সালাম) ও তাওরীতের উপর এবং হযরত ওহায়র (আলায়হিস সালাম)-এব উপর ঈমান আদছি, কিন্তু এ৩ঘ্যঠীত অন্যান্য কিতাব ও 
বসূলগপের উপর ঈমান আনবোন!।” হযূর (সল্মাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালায়াম। তাদেরকে বললেন, “ভোমরা াস্াু় উপর এবং তার রসূল মুহাযদ 
মোস্তফা (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, কোরআন মজীদ এবং সেটার পূর্বব্ঠা তোক কিতাবের উপর ঈমান আনো।” এর সমর্থনে এআয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে। 

ভীকা-০৪৮- অর্থাৎ কোরআন পাকের উপর এবং এসব কিতাবের উপর ঈমান আনো যেগুলো আন্তাহ তা'আলা কৌরআান শরীফের পূর্বে স্বীয় নবীগণের 
উপর নাযিল করেছেন। 


চীকা-৩৪৯. অর্থাৎ সেণ্ডলোৰ মধ্যে কোন একটাকেও অমানা করে। কারণ, কোন একজন রসূল এবং একটা মাত্র কিতাবকে অযানা করাও সব কটিকে 
অমান্য করার শাষিল সূত লিলা ৰ লহ 


ভীকা-৩৫০. শানে নুযূলঃ হযরতইবনে [কিতাবের উপর, যা আপন সেই রসূলের উপর! ক, 

আববাস রাদিয়ান্যাহ আনহুম বলেছেন [অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই কিতাবের উপরযা উগ3০১ 
যে, এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল | পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন (৩৪৮) ।আর যে ব্যক্তি Ist ৮০ 
হয়েছে, যারা হযরত মূসা আলাগ্মহিস্‌ [অমান্য করেআল্লাহ্‌কে এবংতার ফেরেশতাগণ, 

সালামের উপর ঈমান এনেছিলো। [কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবংব্ট্য়ামবতকে (৩৪৯), এ fz 
অতঃপর গো-বাছুরের পূজা করে কাফির [তবে সে অবশ্যই দূরের পথভষ্টতার মধ্যে 9165:285 
হয়ে গিয়েছিলো । সেটার পর আবার 


পড়েছে। 
ঈমান আনলো । অতঃপর হযরত ঈসা 


১০৭. নিশ্চয় এ সব লোক, যারা ঈমান REL 
আপাহিস্সানামণবংইজীলবে অমান্য | এনেছে, অতঃপর কাকির হয়েছে, অতঃপর ০১4০৫ 
করে কাফির হয়েগেলো ।অতঃপর সৈয়দে 


ঈমান এনেছে,অতঃপর কাফির হয়েছে, অতঃপর ১5552276 
আলম সাল্লান্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে (৩৫০), ১০৮০৮৫০৮৫৫8 
এবং কোরআন করীমকে অস্বীকার করে |আল্লাহ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন ৮০০০০ 
কুফরের মধ্যে আরো! অথসর হলো । 


(৩৫১), না তাদেরকে সৎপথ দেখাবেন 
(অপর এক অভিমত অনুযায়ী, এ আয়াত | ১৩৮- শুভ সংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে যে, [ol Btn] 
মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা |তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ৮৮ 
একবার ঈমান এনে আবার কাফির হয়ে 


১০৯. এ সব লোক, যারা সুসলমানদের 2৫৫4 
যার গুনরায় ঈমান আনার পর আবার ও [ছেড়ে কাফিরদেরকে ব্-পথহণ করে (৩৫২), 329৩, ৩35 
কাফিবহযোরজ্াততাবা স্বীয় ঈমানের [দে 
কথ প্রকাশ করে, হেন তাদের উপর [ভারা কি ওদে তি = 
i [তবে সম্মান তো সব আল্লাহরই জন্য (৩৫৩)। 









































মুমিনদের মতো বিধি-বিধান জারী হয়। 
অতঃপর কুফরের দিকে অখসর হয়। |৯৪০- এবংনিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর 
অর্থাৎকুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হয়। [কিতাব (৩৫৪)-এর মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন WU ESE 


(যে, যখন তোমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্পর্কে ক ক 
[শুনবে যে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে জা 
এবং সেগুলোর প্রতি বিদ্রপ করা হচ্ছে, তবে সে ৯5০৪ ৮ 
[সব লোকের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা 

[অন্য কথায় লিপ্ত হয় (৩৫৫)। 


টীকা-৩৫১. যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবংকুফরেরউপর 
মৃত্যুবরণ করে। কেললা, 'কুফর ক্ষমা 
করা হয় না। কিনু যখন ব্নফি তাওবা 
করে এবং ঈমান আনে (তখন ক্ষমা বরা 
হয়)। যেমন এরশাদ করেন- 











সানখিল - 5 | 
LL SIS ILI Ie হে হাৰীৰ (দঃ)! আপনি বলে দিন কাফিরিদেরকে যে, তারা বলি কর 
খেকে বিরত হয় (তাওবা করে), তে তাসের পূর্ব পাপ ক্ষমা করা হবে) 


টীকা-৩৫২. এটা এ মুনাফিকদের অবস্থা, যাদের ধারণা ছিলো যে, ইল্লামের বিজয় হবেনা । আর তারা একারণেই কাফিরদেরকে শক্তিশালী ওপ্রভাবশালী 
মনে করে তাদের সাথে বন স্থাপন করতো এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকাকে সম্থানজনক মনে করতো; অথচ কাফিরদের সাথে বন্ধ স্থাপন করা 
লিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সমমানের প্রত্যাশা করা বাতিল । 


টীকা-৩৫৩. এবং তারই জন্য, ঘাকে তিনি সম্মান দান করেন : যেমন, নবীগণ ও মুমিনগণ 
ভীকা-৩৫৪. অর্থাৎ কোরআন 
চীকা-৩৫৫. কাফিরদের সাথে উঠা-বসা এবং তাদের মজণিশে অংশগ্রহণ করা, অনুরূপভাবে, অন্যান্য বে-ছীন ও পথজুদের সভা-জলিশে অংশগ্রহণ 








== এবং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও সঙ্গ অবলঙন করা নিথিক ঘোষিও হয়েছে। 
ঈ্স-৩৫৬. এ থেকে প্রমালত হলো যে, করের পর যে থাকে সেও কাফির। 
ক্প-৩৫৭. এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য 'পনীমত" হালিলে অংশগ্রহণ করা এবং ভাগ চাওয়া । 


ভীব্স-৩৫৮. যে, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতাম, (গ্রফতার করতাম! কিন্তু আমরা তো এর কিছুই করিনি। 


সূত লিসা তৰ 


পারাঃ ৫ 





য় তোমন্াও তাদেক্স মতো হবে (৩৫৬) ৷ 


; আর যখন নামাযে দাড়ায় (৩৬৪) 
মনভোলা অবস্থায় (৩৬৫), মানৃষকে 


অল্প সংখ্যক লোক (৩৬৬) । 


৯5৩. মাঝখানে দোদুল্যমান থাকে (৩৬৭), 
না এদিকের, না ওদিকের (৩৬৮); এবং যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন, তবে তার জন্য কোন পথ 





10854 
EAE 
30555558451 
চে 
BAILLIE 
85355500655 
2৬065৮0৩5 
BESS ABLE 
SSL SEF LAY E 





- একুশ 


HBL AIG 
89504515545 
৫2746 


SITES 
০৮ 
ES LE Se CN 
295 





ক হলে পড়ে না। 
জকা ৩৬৭. কুফর ও ঈমানের 
কঈব্প-৩৬৮. না খঁটি মুমিন, না প্রকাশ্য কাফির । 





টীকা-৩৫৯. এবং তাদেরকে বিভিন্ন 
ধরণের বাহানা করে বাধা দিয়েছি এবং 
তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে 
তোমাদেরকে অবহিত করেছি। কাজেই, 
এখন তোমরা আমাদের এ আচরণের 
প্রতি যতুবান হও এবং ভাগ দাও (এটা 
মুনাফিকদের অবস্থায় বিবরণ) 
চীকা-৩৬০. হে ঈমানদারগণ এবং 
মুলাফিকপণ' 

টীকা-৩৬১. এভাবে যে, মু'মিনদেরকে 
জান্নাত দান করবেনএবংযুনাফিকদেরকে 
জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। 
চীকা-৩৬২. অর্থাৎ কাফিরণণ 
মুসলমানদেরকে না নিশ্চিহ্ন করতে 
পারবে, না তাদের সাথে বিতর্কে জয়ী 
হতে পারবে । আলিমগণ এআয়াত থেকে 
কতিপয় মাসআলা অনুমান করেছেন ১) 
কাফির হুসলযানদের তাজ্য সম্পত্তির 
ওয়ারিশ হয় না, ২) কাফিরমুসলমানদের 
নিকট থেকে ুনিবতু লাভ করে সম্পত্তির 
মালিক হতে পারেনা, ৩) মুসলিম 
গোলামকে ক্রয় করার অধিকার কাফিরের 
নেই এবং ৪) 'মিশ্বী'র পরিবর্তে 
মৃসলমানকে (ক্বসাসের মধ্যে) কতল 
করা যাবে না। (জুমাল) 

ীকা-৩৬৩. কেননা, প্রকৃতপক্ষে তো 
আল্লাহকে প্রতান্সিত করা সম্ভবপর নয়; 
টীকা-৩৬৪. ঈমানদারদের সাথে 


চীকা-৩৬৫. কেননা, ঈমান তো নেই- 
ই যাতে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগী স্বাদ 
ও আনন্দ উপভোগ করবে; নিছক লোক 
দেখানোর জন্য । একারণে, মুনাফিকদের 
নিকট নামায় বোঝা বলে মনে হয়। 
চীকা-৩৬৬. এভাবে যে, মুসলমানদের 
নিকট থাকলে তো নামায় পড়ে আর 


ককা ৩৬৯. এ আয়াতে মৃসলঘানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে বন্ধুরূগে গ্রহণ করা মুনাফিকদের স্বভাব । তোমরা তা থেকে বিরত থাকো। 


ভীকা-৩৭০. স্বীয় মুনাফিকীর; এবং জাহান্নাযের উপযোগী হয়ে যাবে? 
ভীকা-৩৭১. মুনাফিকের শাস্তি [সুলভ লিলা রড 





কাফিরদের চেয়েও কঠোর ॥ কেননা 
" | তোমরা কি এটা চাও যে, নিজেদের বিরুদ্ধে রি এ 
bei ns হপপথান | আল্লাহর জন্য সুস্পষ্ট ্রমাণ স্থির করে নেবে SELES উট 


(৩৭০)? 


থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কাফির হওয়া 


সেও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করা | ৯৪৫. নি মুনাফিক দোযখের সর্বনিমন্তরে PS TTA 
এবং হীন ইসলামকে বিদ্রুপ করা আাদের | রয়েছে (৩৭১) এবং তুমি কখনো তাদের কোন রি ও 
স্বভাবই ছিলো। সাহায্যকারী পাবে না। * চোর, চুর 
ীকা-৩৭২. সুনাক্ষিকী থেকে। ১৪৬- কিন্তু সে সব লোক, যারা তাওবা 

টীকা-৩৭৩, উভয় জগতে। এ ডু Syl 
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১৪ ৭. এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে শু +12 22 TS 
কিকরবেন. যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা ধকাশ করো ৮0 
০8530 














% জাহান্নামে সাতটা স্তর’ (০55) রয়েছে, যেগুলোকে -/5,১ দোরাকাত) বলা হয়। কারণ, সেই “রগুলো" একটা পরার অনুগামী হয়। অর্থাৎ 
একটা শেষ হতেই অপরটা আর হয়ে যায় এক তর অপরত্তরের উপরে-নীচে হয়। অনুরূপভাবে, বেহেশতের মধ্যেও রসমূহ'রয়েছে, যে লোকে 
" ২০৯১১ " দোরাজাত) বলা হয়। সুতরাং জারাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ “্তর' ( "৯১১ ) তিনিই লাভ করবেন, যার "আমল" কে) সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ ও মহান হয়। পক্ষান্তরে, জাহারাছের সরব স্তরের সেই উপবোগী হবে, যার আমল সর্বাপেক্ষা মন্দ হয, গুনাহও সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। 
মুলাফিকদেরকে এ *তাবাকাহ' বা স্তরে দেয়া হবে যা জাহ্াথের স্তরসমূহ্র মধ্য সর্বাপেক্ষা নীচে। সেটার অপর নাম 'হাভীবাহ* 
হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যাস্উদ রাদিয়াল্লাহ আনহকে ,}*--১৷ 5/5.) (জাহানামের সর্বনিম্ন স্তর) সম্পর্কে জিঙ্ঞাসা করা হলো (যে. তা 
কি?) । তিনি বললেন, “তা হাচ্ছেজাহারামীদের কালো বর্ণের আবাসস্থলসমূহ, যেগুলোর মধ মুনাফিতদেয়কেই বন্দী করে বাইরের দিকে দরজাসমূহ 
বন্ধ করে দেয়া হবে” 
সুনাফ্িকবেদকে কঠিন শাস্তি দেয়াৰ কারণ হচ্ছে, তাদের অপকর্ম বেশী- ১) কুফর, ২) ধীন নিয়ে ঠাট -বিত্প ও ৩) মুসলমানদের নিয়ে ঠা্া-তামাশা 
করা ইচ্যাদি । এতদ্ভিতিতে, মুনাফিক কাফিরদের চেয়েও জঘন্যর হলো । 
পূর্বোক্ত আয়াতে আস্মাহ্‌ তাআলা এরশাদ ফনবাদ- 442১ ৮ 1 
সুনাফিকগণ, তাদের ধারশা বহর সাথে খোকা করতে চায়, অর্থ ও শদ্থাই অবলস্বন করে, যা খোকাবাজদেরই পস্থা মতো হয়; যেমন- প্রকাশ্যে 
নিজেকে ঈনালদাজ বলে লাবী করে, কি অন্তরে কুফস়কেই গোপল করে। আন আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাদেরকে অন্য বল করে মানবেন । অর্থাৎ তাদের 
সাথে & ধরণের আচরণ করেন, যেষনাট তারা করে থাকে যেমন-তাদের জান-মালকে হিফাযত করেন কিন্তু আধিরাতে জাহানের সর্বানিঘ তরে তাদের 
জন্য বাসস্থান নির্মাণ কক্রেন, ুলিয্নাতে লাঙ্না ও শান্তিতে লিপ্ত করেল, কষ্টে ফেলেন এবং আত করে রাখেন। 
হাদীসঃ হযরত আবদৃ্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আন্হ্যা বলেন, ক্য়ামতে ঈঘানদারদের মতো তাদের জনা (মুনাফিকদের জন্য)ও 'ন্র' (আলো) 
আনাহবে ৷ নূরের বরকতে মুমিনগণ অনায়াসে 'পুলসিৱাত’ অভির করতে থাকবেন ।আর মুনাফিকদের জন্য এন্র দির্বাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর 
মুনাফিকগণ ঈমানদাদের নিকট আরয করবে, “তোমাদের নূর আমাদের জনাও আনো! যাতে আরা পুনসিরাতের উপর দিয়ে অনায়াসে তির করে 
যেতে পারি ।" ফির্রিশৃতাগণ তাদেরকে পুলসিরাতের উপর জবাব দেবেন. “তোমরা তোমাদের নূর তালাশ করো আর পেছনের দিকে কিরে গিয়ে যেখান 
থেকে স্ব হয় নিয়ে এসো ৷” কিন্তু তারা না পেছনের দিকে যেতে পারবে, না তাদের নিকট কোন শক্তি থাকবে। এমনই (শোচনীয়) অবস্থা দেখে 
স'মিনগণ ভয় পেরে যাবেন এ ভেবে যে. কখনো গীদের দরও নিচে যাবে কিলা। এ কারণে ভর তন আরয করবেন ৮১ 
অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমদের দূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে 
কষা করোনি তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান ।" শ্ততরাং়ু'িনগণ ্্লাফ্রঅনুখ্হক্রযে, পৃদসিরাত অতিক্রম করে যাবেন, কিছু মুন কিকগণ জাহারাযের 
স্বদিম্ স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে) 















সস ‘পঞ্চম পারা'সমাপ্ত। 


